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_-পকাশকের লিবেদন-_ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তবন্দ মাত্রই পল্বামি-শিস্ত সংবাদ” গুণেতা, বিবেকানন্দ 
শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবস্তীর সঙ্গে পরিচিত। তার অন্ঠান্য রচনাবলীর 
সঙ্গে বর্তমান কালের পাঠকগণের সম্যক পরিচয় নেই। শরচ্চন্দ্র যে 
কি বিপুল পরিমাণ রচনাসস্ভার রেখে গেছেন তার পরিপূর্ণ সংকলন ও 
পরিমাপ করা এখন সম্ভব নয়। কালের অবক্ষয়ে তার অনেক কিছুই 
লুগ্ড হয়ে গেছে। আমরা যতটা! সম্ভব তার রচনা উদ্ধার ক'রে পুস্তকাকারে 
প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি । 
বর্তমান শতাব্দীব প্রথম থেকে তৃতীয় দশকের মধ্যে শরচ্চন্দ্রের 
রচনাবলী 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । প্রায় পঞ্চাশ বছর 
পর তার উদ্ধারকার্ধ সম্পন্ন করা, এক হৃরূহ ১সমস্ত হয়ে ঈাড়ায় | এই 
কাজে শরচ্চন্দ্রের দৌহিত্রী ঞীমতী ছায়া বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রণী ভূমিক। নেন। 
কাশী 'শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা শ্রমের' অশীতিপর বন্ধ স্বামী রঘুবরানন্দজী গ্মতা 
ছায়ার এই পবিত্র সংকল্পকে সাধুবাদ জানিয়ে সাহাষ্য করতে এগিয়ে 
আসেন। তিনি শরচ্চন্দ্র রচিত “ভ্রীরামকৃষ্ণগ্য-স্তবমাল।” পুক্তিকার 
একটি ছপ্র(প্য জীর্ণ মলিন সংখ্য। সেবাশ্রম লাইব্রেরী থেকে উদ্ধার 
করে শ্রীমতী ছায়াকে প্রেরণ করেন। পুরোণে। "উদ্বোধন পত্রিকার 
বিবর্ণ পৃষ্ঠা থেকে শরচ্চন্দ্র রচিত বনু প্রাবন্ধ, সঙ্গীত, কবিতা প্রভৃতিও 
উদ্ধার করে দেন। এই রুদ্ধ বয়সে তিনি যে কষ্টসাধ্য কার্য নিবহ 
করেছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়। তিনি আমাদের চিরখণে আবদ্ধ 
করেছেন। শরচচন্দ্র তার জীবনের কোন দিনপঞ্জী লিখে রেখে যান 
নি বলে, ব্যক্তিগত জীবনের তথ্যাদি সংগ্রহ ক'রে জীবনীর পাগুলিপি 
প্রণয়ুনও শ্রীমতী ছায়াকে অক্লাস্ত পরিশ্রম করতে হয়। কোন 
মহৎ প্রচেপ্াই সম্মিলিত সহযোগিতা ছাঁড়। সম্পুর্ণ হয় না। এই পবিত্র 
কাজে আমাদের আত্মীয়-স্বজন, জ্রীরামকৃষ্*-মঠ-মিশনের বিভিন্ন কেলোর 
পুজনীয় সাধু মহারাজ এবং ভক্ত ও বন্ধুদের কাছ থেকে আমর প্রচুর 
সাহায্য নানাভাবে পেয়েছি । তাদের নিরস্তর উৎসাহ ও প্রেরণ! ন 
পেলে এই কঠিন কাজ এত শীঞ্জ সম্পুণ করা সম্ভব হ'ত না। 
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এই গ্রচ্ছে আমর! শরচ্চন্দ্ের অধুনালুও রচনাই গুধু সংকলন 
করেছি। “ম্বামি-শিষ্য সংবাদ”, “সাধু নাগমহাশয়” ব্যতীত তার রচিত, 
ক্ীীরামকৃষ্ণ পীচালী” নদীয়ার তপোবন মঠ থেকে নিয়মিতভাবে 
প্রকাশিত হয়ে চলেছে বলে এই সকল রচন। বর্তমান গ্রন্ছে স্থান পায়নি । 

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত আমাদের দেশে সংস্কৃত সাহিত্যের 
চচ্চ। যেমন প্রবল ছিল এখন তা অনেকাংশে স্ভিমিত। তাই শরচ্চজ্দ্রের 
সংস্কৃত ভাষায় রচিত “ঞ্ীরামকৃষ্ণাত্য-স্তবমালার” বঙ্গানুবাদ ব৷ ভাবান্তর 
প্রত্যেকটি স্তবের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে । আমার অগ্রজ রবীন্দ্রভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শিবর্পদ চক্রবর্তী মহাশয় এই ভাবান্তরের 
কাজ করেছেন এবং পিতার জীবনালেখ্যও তিনিই রচনা করেছেন । 
স্বামী নিরাময়ানন্দজী অনুগ্রহ ক'রে জীবনীটি দেখে দিয়েছেন এবং 
ভূমিকা লিখে দিয়ে গ্রন্থের মর্যাদ! বৃদ্ধি করেছেন । 

গ্রন্থের ভুমিকায় স্বামী সদাশিবানন্দ রচিত যে পুস্তিকার উল্লেখ 
আছে, আমাদের সংগৃহীত অধিকাংশ তথ্যের উপর ভিত্তি করেই তা 
রচিত হয়েছিল। সুতরাং পাঠকগণের অবগতির জন্য একথ। বল। আবশ্যক 
যে সেই পুস্তিকার তথ্যের সঙ্গে বর্তমান গ্রন্থের জীবনালেখ্যর সাদৃশ্য 
থাকার কথা । 

পাঠকগণ যাতে শরচন্দ্রের গুরুভক্তি, সাহিত্য-প্রীতি, পাগডিত্য ও কবি 

প্রতিভার সঠিম মূল্যায়ন করতে পারেন এবং তার জীবনালোচনা ক'রে 
সামান্যও লাভবান হন সেই উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ প্রকাশ কর! হলো! । 

ঞ্ীকান্ত প্রেসের মালিক শ্রীরাধারমণ বসাক মহাশয় ব্যাপক বিহ্যুত 
ছাটাইয়ের মধ্যেও ছাপার কাজ যেভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তা৷ অকুষ্ঠ 
প্রশংসার দাবী রাখে । 

প্র্ষ, দেখায় এবং মুদ্রণে অবশ্যই কিছু ক্রটি বিচ্যুতি রয়ে গেছে । 
এটা প্রথম সক্করণ বলেই পাঠকগণ যেন ক্ষমাস্ুন্দর চোখে তাকে সহনীয় 
করে নেন। 

ইতি বিনীত 
ব্রক্মপদ চক্রবর্তী 


শুভেচ্ছাবাণী 


হি /1 4516 155 1912715 
টি 0. 8£৮০দ ৮৪11, 0 80%1818 
চখ 711 202 


€.1.৫১ 





এ)স্রন্চপ্র ৮হ তো টু্িপণা 
্া্ী_ ভিজ্পেপ্ঞ? 0০ল প্রান হৃছী পি! 
টো সম পিসিস্হঞদ “পদ্পনি সারি, 
সিপর্ি পিট চিত চিপে জপদ্সনী | 

৩ শর কি? হশ হল 
৯৫ শিপন চাহ জট টেনিস লিপ সার্ট 
5৯৭ নিচোলিন শানেত পঠিত ১ সালা উস 
পপ পাকিলডুন পলাহিপ ওপাদার্দিত হইবগু) 


জেল সপ্ত ৫৮ পাকি | 
| ধার 
৬ঞগুবৌা 
, পার্টি 
(8৯৮ ইাহিস্ততাসন্ ১ 


ছয় সাত বৎসর পূর্বে বন্ধে থাকাকালে, “স্বামি শিষ্য সংবাদ' এ্ণেতা, 
বিবেকানন্দ-শিষ্কা শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর দৌহিত্রী, শ্রীমতী ছায়া বন্দ্যো- 
পাধ্যান্বের সঙ্গে পরিচয় হয় ॥ সেই সময় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
মগ্ডলীতে সুপরিচিত তার মাতামহ শরচ্ন্দ্রের সমগ্র রচনাবলী সংগ্রহ 
ক'রে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমাদের খাৰ 
রামকৃষ্ণ আশ্রম-গ্রস্থাগারের পুরাতন বাঁধানো “উদ্বোধন” থেকে প্রাবন্ধ- 
গুলির অনুলিপি করার ব্যবস্থা ক'রে দিই | এই সংকলনের প্রথমেই 
শরচ্চন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীও সংযোজন করার কথা হয়। সেটি 
লিখেছেন শরচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপক ডক্টর 
শিবপদ চক্রবর্তী মহাশয় । পিতার জীবনী লেখা পুত্রের পক্ষে খুবই 
কঠিন। এখানে লেখক ব্যক্তিগত ভাব অতিক্রম ক'রে বিষয়গত 
ভাবের দ্বারা চালিত হয়েছেন বলেই লেখাটি সার্থক হয়েছে । 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর! যায় যে কয়েক বছর আগে বারাসত 'রামকৃষ্ণ- 
শিবানন্দ আশ্রমের' স্বামী সদাশিবানন্দজী ইতিপূর্বে পজ্রীবিবেকানন্দ-শিশ্ত 
শরচ্চন্র” নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাতে শরচ্চন্দ্রের 
একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তার সম্বন্ধে একটি স্মতিকথ৷ প্রকাশিত হয় ! 
শরচ্চন্দ্রের বু পুরাতন রচন! সংগ্রহ করা সমম়-সাঁপেক্ষ বিধায়, এ 
পুক্তিকার সঙ্গে রচনাবলী প্রকাশ কর! সম্ভব হয়ে ওঠেনি । এখন রচনা 
সংকলনের কাঞ্জ শেষ হওয়ায়, রচনাবলী-গ্রন্থের সঙ্গে নতুন তথ্য সহ 
শরচ্চন্দ্রের একটি পূর্ণ জীবনী সংযোজন করা হয়েছে । বাল্যকালের 
অনেক ঘটন। তার কনিষ্ঠপুত্র শ্রীব্রক্ষপদ চক্রবর্তী মহাশয় বু আয়াম 
সহুকারে সংগ্রহ ক'রে দিয়েছেন । তাছাড়া অন্ঠান্তয তথ্যাবলী-সংগ্রহেও 
সাহায্য করেছেন। 

শরচ্চক্স 'স্বামি-শিশ্য-সংবাদ, “সাধু নাগমহাশয়। ও 'শ্ীরামকৃষ্থাদ্য- 
স্তবমালা' গ্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা বলেই সুবিদিত। প্রথম হ'খানি গ্রন্থ 
নিয়মিতভাবে উদ্বোধন প্রকাশন বিভাগ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, তাই 
সে হ্‌'টি আর এই রচনাবলীর অন্তভু-ক্ত হয় নি। তৃতীয়টির জীর্ণ পুরাতন 


(খ) 


একটি সংক্ষরণ সংগ্রহ করেছেন. কাশী সেবাশ্রমের স্বামী রঘুবরানন্দজী । 
শরচ্চন্দ্র রচিত দার্শনিক তত্বপূর্ণ কত যে প্রবন্ধ, কবিতা, সঙ্গীত সংস্কত 
স্তবমাল! ও পাঁচালী 'উদ্বোধন' প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তার 
সঠিক পরিমাপ কর! কঠিন | তবুও বখাসম্ভব সংগ্রহ করা হয়েছে। 
এখনকার পাঠকরন্দের অবগতি ও উপলব্ধির জন্য বর্মান গ্রন্থটির 
প্রকাশ একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল । 

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকে তৃতীয় দশকের উদ্বোধনে প্রকাশিত 
শরচ্চত্দের রচনাসস্ভার উদ্ধারকল্লে সংগ্রহকারীর৷ কঠোর পরিশ্রম 
করেছেন | সেজন্য তারা সকলের ধন্যবাদের পাত্র । 

গসঙ্গক্রমে মনে পড়ে চতুর্থ দশকের প্রথম দিকে (১৯৩৩) যখন 
শরচ্চজ্দ সরকারী কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন, তখন কলিকাতা 
“বিবেকানন্দ সোসাইটি'তে তিনি কিছুদিন স্বামীজীর সম্বন্ধে ধারাবাহিক- 
ভাবে আলোচনা করেন | সে আলোচন৷ বক্তৃতা নয়-_সে আলোচনা 
ভক্তিভাবে আপ্ল,ত গুরুদেবের অনুধ্যান--চক্ষু মুদ্রিত, কিন্তু কঠ সরব। 
গুরুদেবের কথা যেন নিঝ রের মত প্রবাহিত হচ্ছে ! 

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সাধারণ পাঠক, বিশেষ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তরম্দ 
এই গ্রন্থখানি পাঠ ক'রে বিশেষ উপকৃত হুবেন এবং শরচ্চন্দ্রের ব্যক্তি, 
কবি-প্রতিভা ও পাগডত্যের সম্যক পরিচয় পাবেন । তার সব লেখায়, 
ভাবে ও ভাবায় ভার গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দ যেন অনুস্থাত হয়ে 
রয়েছেন । লেখকের রচন। যথাযথ ভাবে রাখা হয়েছে, ভাষা ব। বানানের 
কোন সম্পাদনা করা হয় নি। আশা কর! যায় গ্রস্থখানি এভাবেই 
পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে। ্‌ 
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সচন। 

যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের স্েহধন্য শরচন্দ্র চক্রবর্তী ১৯৪২ খুঃ 
আগষ্ট মাদে দেহরক্ষ। করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল গায় 
৭৫ বংসর | আজ এতদিন পরে তার জীবনী রচনা করতে গিয়ে নানা 
দ্বিধা এসে উপস্থিত হচ্ছে । এই প্রবন্ধ লেখার তাশিদ বহুদিন থেকেই 
অনুভূত হচ্ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ ও তার ভাবধারা অনুসরণ ক'রে 
যে-সব পণ্ডিত ব্যক্তি গবেষণা-কার্ষে নিযুক্ত রয়েছেন, তাদের কাছ 
থেকে শরচ্চন্দ্রের এক জীবনী গ্রন্থের দাবী কর! হয়েছে অনেকদিন 
আগেই। শরচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু সন তারিখ সংগ্রহ করা গেলেও 
তার সম্পর্কে অনেক তথ্য, পরিচয়, বিশ্ষে করে বাল্য জীবনের অনেক 
ঘটনা কালের হস্তাবলেপে লুগ্ড হয়ে গেছে । শরচ্চন্দ্র অণ্কে পুথি, 
প্রাবন্ধ, স্তবস্ততি, গান, কবিতা রচন| করেছেন, কিন্তু তিনি নিজের 
সম্বন্ধে কিছুই লিখে রেখে যাঁননি । তাই তার জীবনের প্রামাণিক 
তথ্যাদি পাওয়া আজ কঠিন ব্যাপার । তবু যেগুলি পাওয়া গেছে, 
সেগুলির ভিত্তিতে রচিত এই জীবনী হয় তো স্বামী বিবেকানন্দের 
সমকালীন ও তৎপরবর্তী বঙ্গসমাজের উপর কিছুটা আলোকপাত করতে 
পাঁরবে | এই ভরসাতেই এই জীবনালেখ্যের অবতারণ]। 

শরচ্চন্দ্রের জীবনের কেন্দ্রীয় অনুভূতি তার স্বামীজী-সঙ্গ ও অন্যান্য 
সাধুসঙ্ষের ফল। ন্বামীজী শরচ্চ্দ্রের দীক্ষাগুরু । শরচ্চন্দ্রের সবাপেক্ষা 
মূল্যবান্‌ কীতি হ'ল “ন্বামি-শি্ত-সংবাদ” গ্রন্থের প্রণয়ন। এই গ্রন্থে বন্ধ 
গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে বিবেকানন্দের সুচিস্তিত অভিমত লিপিবদ্ধ । মহাঁঞ্রাণ 
বিবেকানন্দের চিন্তাধারার এই দৃশ্বমান আকার এতই প্রামাণিক যে, 
স্বামীজীর লিখিত পত্র ও প্রাবন্ধ. ছাড়া বোধহয় অন্য কোন গ্রন্থে তার 
মতামত এত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়নি | গ্রন্থের প্রত্যেকটি অংশ লিখবার 
পর শরচ্চক্দ্র স্বামীজীর বেলুড়-মঠস্থ গুরু-ভ্রাত্গণকে তা পড়ে 
শুনিয়েছেন এবং সংশোধন করিয়ে নিয়েছেন। তারা লেখা অনুমোদন 


২ শরচচন্দ্রের জীবনী ও রচনা 


করার পরই শরচ্চন্ত্র তার লেখা প্রকাশকের হাতে অর্পণ 
করেছেন । শরচ্চন্দ্র বুঝেছিলেন ষে, কেবল অধ্যাত্-চেতনাই নয়, 
সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়ে, দেশপ্রেম, স্ত্রীশিক্ষা, ভারতের দরিদ্র 
জনসাধারণের উন্নতি প্রভৃতি নান! বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত 
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য লিপিবদ্ধ ক'রে রাখা প্রয়োজন । আর তিনি 
এও বুঝেছিলেন যে ভবিষ্যতে মানুষ স্বামীজীর মতামতগুলিকে দিগ দর্শন 
রূপে ব্যবহার করবে । শরচ্চন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত ষে অন্ডান্ত, তার প্রমাণ 
“ন্বামি-শি্য সংবাদ” গ্রন্থের অসংখ্য সংস্করণ হয়েছে, আর তা নানা 
ভাষায় অনুদিত হয়েছে | শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দভাবে ভাবিত মানুষের 
আজ পর্যন্ত এ গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছেন । শরচ্চন্দ্রের লিখিত 
অপর মহু'মূল্য গ্রন্থ হল “সাধু নাগমহাশয়”। 

সাধুসঙ্গের ছ্যতি শরচ্চন্দ্রের সার। জীবনকে পরিব্যাণ্ড করেছিল। 
এই সঙ্জনসঙ্গ তার জীবনে 'ক্ষণমিহ" ছিল না দৈনন্দিন কর্মে, ভাবে 
ভাবনায়, বাক্যালাপে ও সদাচারে নানা দিক থেকে এ আধ্যাত্সিক সঙ্গ 
তাকে প্রভাবিত করেছিল । ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার উচ্চতম শিখরে 
অধিষ্টিত ঘুগাবতার শ্রীপ্রীরামক্রষ্দেবের সর্ত্যাগী সম্ভানের। যখন 
স্বামীজীর প্রেরণায় বেলুড়মঠের সুচনা করেন. তখন মঠের সেই প্রাথমিক 
অবস্থায় শরচ্চন্দ্র /ঠাকুরের সাক্ষাৎ পার্ষদ্গণের সঙ্গে মিলে মিশে সাধন- 
ভজন করেছেন, নৃত্যসহকারে স্বরচিত গান গেয়ে মহারাজদের আনন্দ 
দান করেছেন, পরমাপ্রকৃতি জননী সারদামণির পাদপঘ্মে প্রণত 
হয়েছেন, গৃহীভক্ত ছূর্গাচরণ নাগ ও গিরিশ ঘোৰ মহাশয়ের অনুবাগ- 
ভাজন হয়েছেন, আর সেই নির্মল আনন্দসাগরে ডুব দিয়ে নিজ জী*নের 
পাথেয় সঞ্চয় করেছেন। এমন সুযোগ ও সৌভাগ্য সম্যুই হূর্লভ। 


জন্ম ও বংশপরিচয় 
উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি | ইংরেজ শাসনের চাপে সমস্ত 
ভারতবর্ষ ক্ষত-বিক্ষত । সমস্ত জাতি এক শক্তিহীন, অকর্মণ্য জড় 
পদার্থে পরিণত হয়েছে । দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অশিক্ষ। ও কুখিক্ষার 
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অন্ধকার এক বিভীষিক! স্থ্টি করেছে । : পূর্ব ভারতের বাংলাদেশের 
পল্লীগ্রামেও তখন একই চিত্র। কিছু উচ্চবর্ণের ত্রান্ধণ জমিদারদের 
শক্তিপুষ্ট হয়ে গ্রামের কর্ণধার হয়ে বসেছেন। তাদের প্রবর্তিত আচার- 
বিচার রীতিনীতির বেড়াজালে পড়ে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ | 
তখনও শিক্ষার আলোক বাঙালী সমাজের সর্বস্তরে প্রবেশ করেনি। 
শুধু মুষ্টিমেয় কিছু লৌক ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইংরেজ প্রভুদের 
তাব্দোরী করছেন। মানুষের অধ্যাত্মচিস্তার অবকাঁশ নেই। যদিও 
হিন্দুর আঙিনায় বারোমাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকে, সেগুলি কেবল 
আচার-বিচারে পর্যবমিত। এ ছাড়া উচ্চনীচ ভেদাভেদ, জাতপাতের 
ব্যাপার তে! আুছই | পঙ্লীগ্রামের মানুষ দারিদ্র্যপিষ্ট হ'য়ে একান্নবর্ত 
পরিবার গঠন ক'রে সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় কৌন রকমে দিনাতিপাত 
করছে। 

এ হেন পরিবেশে শরচ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করলেন পুরবঙ্গের ফরিদপুর 
জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত এক অখ্যাত কোটাঁপাড়া গ্রামের 
অতি দরিদ্র একান্নবর্তী ব্রাহ্মণ-পরিবারে । ১৮৬৮ খুঃ ২১শে ফেব্রুয়ারী. 
শুকবার, চান্দ্র মাঘী কৃষ্ণ! চতুর্দশী (শিবরাত্রি) তিথিতে শরচ্চন্দ্ 
জন্মগ্রহণ কবেন। পিতা রামকমল ও মাতা বিধুমুখী । রামকমল 
জ্যেষ্ঠ বলে বিরাট একান্নবর্তী পরিবাবের কর্ণধার ও বাড়ীর কর্তা । 
দরিদ্র হলেও রামকমল ছিলেন স্থিতপ্রজ্ষ ও আচারনিষ্ঠ । যাজনিক 
বৃত্তি অবলম্বন করে তাকে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনেৰ ব্যবস্থা করতে 
হত। তিনি কেবল শিক্ষিতই ছিলেন না -পল্লীগ্রামের অশিক্ষার 
অন্ধকার দূর করতে তার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তারই উৎসাহে তার 
তৃতীয় সহোদর কালীকমল, গ্রামের স্কুলেই শিক্ষকতা করতেন । 
দ্বিতীয় সহোদর নীলকমল জমিদারী সেরেস্তায় নায়েবের কাজ করতেন। 
রামকমলের কনিষ্ঠ সহোদর শশিকমল ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ 
মহকুমায় অবস্থিত ধামরাই গ্রামে স্কুল শিক্ষক ছিলেন! শিক্ষার সঙ্গে 
সঙ্গে পরিবারের সকলের অধ্যাত্বজীবনের উন্মেষ হয়েছিল । রাম- 
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কমলেরা কাশ্প-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ হওয়াতে গ্রামে তাদের বাড়ী কাশ্যপ- 
বাড়ী বলে অভিহিত হ'ত | পুজা-পার্বণে উচ্চনীচ নিধিশেষে সমস্ত 
গ্রামটিই এ বাড়িতে অংশ গ্রহণ ক'রত। তাই গ্রামের মধ্যে কাশ্যপ- 
বাড়ি শিক্ষিত ও ধর্মপ্রাণ বলে সমধিক গুসিদ্ধ ছিল। 

মানুষের জীবনে মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শরচ্চন্দ্রের 
ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। শরচন্দ্রের মাতা বিধুমুখী 
উচ্চশিক্ষিতা না হলেও রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, ভাগবত, 
পুরাণাদি পাঠ করতেন । সাধামত পরিশ্রম সহায়ে অল্প সময়ের মধ্যে 
সংসারের যাবতীয় কাজ শেষ কারে তিনি উক্ত গ্রন্থাদি পাঠে রত 
থাকতেন । গ্রতিবেশী মহিলারা তাঁদের গৃহকর্ম শেষ করে বিধুমুখীর 
কাছে এসে ঘিরে বসত । তার মতো বিছবষী নারী এবং বিদ্যোৎসাহী 
মহিলা সেকালে শ্রীমাঞ্চলে কমই দেখা বেত। যতদূর জান! যায় 
বিধুমুখীর পিত্রালয় ছিল ছয়র্গায়। এই গ্রাম কোটাপাড়ার দক্ষিণপুবে 
চার মাইল দূরে অবস্থিত। এ গ্রামের তারাকান্ত ভট্টাচার্য (পাঠক ) 
মহাশয়ের জোন্ঠা ভগিনী বিধুমুখীর সরলতা ও ধর্মভীরুতা৷ পলীবাসীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। উত্তরকালে বিধুমুখী কাশীবাসী হন ও সেখানেই 
দেহুত্যাগ করেন। 


বাল্যকাল 

মানুষ জন্মকীলে থাকে অসহায় ও পরিবার-নির্ভর | তার মন 
থাকে অকধিত জমির মতে! আর তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থাকে শুন্য । 
পারিপাশ্থিক অবস্থা ও পারিবারিক প্রবণতা জন্মকাল থেকেই মানুষের 
চিত্তে ভবিষ্যৎ সম্তভীবনার বীজ বপন করে। বাল্যের এই পুজি, 
বয়োরদ্ধির সঙ্গে স্ক্ে পরিবধিত ও পরিমাঞ্জিত হয়। শরচ্চন্দ্রের 
জীবনেও ষে অধ্যাত্বচেতনার বীজ বাল্যকালে উপ্ত হয়েছিল, তা 
ভবিষ্যতে স্বামী বিবেকানন্দের সযত্বু লালনে- মহীরুহের আকার ধারণ 
করে। 
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রামকমর্গ চক্রবর্তীর পরিবারে শরচ্ন্দ্রই প্রথম সম্ভান। তাই 
পিতামাত। ও খুল্পতাতদের অতান্ত আদরে তার শৈশব অতিবাহিত 
হয়েছিল। শরচ্চন্দ্র দরিদ্রপরিবারে জন্মগ্রহণ করেও জননীর প্রভাবে 
দীনহঃখীদের দেখলে বিচলিত হতেন | অত্যন্ত আদরের ভাইপোর জন্য 
কাকার! কর্মস্থল থেকে দেশের বাড়িতে আসার কালে নান! রকমের 
জামা-কাপড় নিয়ে আসতেন | ছু-তিন মাস পরে আবার যখন তারা 
ফিরে আসতেন, তখন দেখতেন যে বালক শরৎ খালি গায়ে ধুতি পবে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে । জানা গেছে যে বালক অন্য গরীব ছেলেমেয়েদের নিজের 
জামা কাপড় বিলিয়ে দিয়েছে । অতি অল্প বয়সেই শরতের অল্পে তুষ্টি 
ও ত্যাগের ননোরত্তি দেখা যেত। খুব ছোট বেলাতেই তিনি বাবার 
সঙ্গে বাড়ি বাড়ি যাজনিক কর্মের জন্য যাতায়াত করতেন ও অত্যন্ত 
মনোযোগের সঙ্গে পুজা, অনা, আবাত্রিক দেখতেন । সেই থেকেই 
হয়তো তার আধ্যাত্মিক চেতনার আরম্ভ। শিথিল ধুতিবন্ধনকে 
বামহাতে চেপে ধরে, ডানহাতে পুজাব নৈবেছ্য ধারণ ক'রে, বালক শরৎ 
পিতার সঙ্গে চলেছে,_এ দৃশ্য প্রায়ই দেখা যেত। বাল্যকাল 
গ্রামে কোথাও পালা-গান ও ভাগবত পাঠ হলেই বালক ছুটে ছুটে 
সেখানে উপস্থিত হ'ত । শোনা যায় বাল্যকালেই শবৎ ছুই একবাব 
বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। 

বিদ্যান 

আলোকপ্রাপ্তড পরিবারে স্বাভাবিক ভাবেই পিতামাতার আনুকুলো 
শরচ্চন্দ্র বিগ্যাভ্যাসে মনোযোগী হয়ে উঠলেন । ছোট কাকা শশি- 
কমল ১৮৭৩ খুঃ শরচ্চন্দ্রকে ধামরাই গ্রামে শিক্ষালাভের জন্য নিয়ে 
যান। অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষবুদ্ধি বালক স্কুলের পরীক্ষাগ্ুলিতে 
বেশ কৃতিত্ব দেখান। দেবভাবীর প্রতি তীর বিশেষ অনুরাগ দেখ 
যায়। ১৮৮২ খুঃ ধামরাই গ্রাম থেকে তিনি প্রবেশিক। পরীক্ষায় 
দশ টাক! সরকারী বৃত্তি সহ উভীর্ণ হন। এরপর শরচ্ন্দ্র ঢাকা 
জগন্নাথ কলেজে ভঙ্তি হন। এই সময় যুবক শরতের কৰিপ্রাতিভার 
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পরিচয় পাঁওয়। যায়। তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ +কাব্য-কুমুমাঞ্জলি' 
১৮৮২-৮৩ খ্ুঃ রচিত বলে মনে হয়। অধুনা পুস্তকটি লুগ্ত হয়ে 
গেন্ছে। এঁ কাব্যের বিষয়বস্তু কিছুই আর জান! যায় না। তবে 
মনে হয়, এই গ্রন্থটি বেশ প্রশংসা অর্জন করেছিল এবং কলেজে 
শরচ্চন্দ্র শরৎ কবি' আখ্য! লাভ করেন। 

১৮৮৩ খুঃ ঢাক! জগন্নাথ কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এফ এ. 
( ফাষ্ট” আটস ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য শরচ্চন্্র 
কলকাতায় আসেন! ১৮৮৮ খুঃ কলিকাতার মেক্রোপলিটান 
ইনষ্টিটিউশন (এখনকার বিদ্যাসাগর কলেজ ) থেকে সংস্কৃতে অনাস” সহ 
বি. এ. পাশ করেন। এই সময়ে সংস্কৃত ভাষায় তিনি বিশেষ পারদণিতা 
লাভ করেন। সেকালে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা গ্রাম- 
বাংলায় বিশেষ প্রসার লাভ করেনি। কোন কোন অঞ্চলে 
দশ বিশটা গ্রামের মধ্যে একজন গ্রাজুয়েট পাওয়া হৃক্ষর ছিল। 
শরচ্ন্্রই এ অঞ্চলে প্রথম বি. এ. পাশ করেছেন; তাই দূর 
দুরন্ত থেকে বহু লোক তীকে তখন দেখতে এসেছিল । 

ইতিমধ্যে পিতা রামকমল - তিনটি কন্তা কৈলাসকামিনী, 
গঙ্গামণি, গিরিজ। ও আর একটি পুত্র সম্ভান লাভ করেছেন। তার 
এই দ্বিতীয় পুত্রের নাম রমেশচন্দ্র। সংসারে অভাব অনটনের 
ধাক্কায় শরচ্চন্্র কিছুকাল বরিশালের জমিদার-পুত্র প্রফুল্পকুমার ঠাকুরের 
আবাসিক গৃহশিক্ষকের কার্ধভার গ্রহণ করেন। এই উপার্জনের 
অর্ধেক তিনি কনিষ্ঠ সহোদরের শিক্ষার খরচ বাবদ ব্যয় করতেন। 
রমেশচন্দ্র অত্যন্ত মেধাবী ও ইংরেজী উচ্চশিক্ষায় বহুদূর অগ্রসর হন। 


বিবাহ, কর্মজীবনে প্রবেশ ও সাধুসঙ্গ 
প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে শরচ্চন্দ্র দারপরিগ্রহ 
করেন। ঘর-পালানে। মনোর্ত্তির জন্যই তীকে অল্প বয়সে বিবাহ 
করতে বাধ্য কর! হয়| ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ গ্রাম 


জীবনালেখা ৭ 


যোলঘর অধিবাসী মদনমোহন বাড়রী মহাশয়ের জ্যোষ্ঠ। কন্যা 
মোক্ষদায়িনীর সঙ্গে শরচ্ন্দ্রের বিবাহ হয়। মোক্ষদায়িনীর 
বয়স তখন নয় বৎসর মাত্র। মদন:মাহুন বাবু ফরিদপুর জেলার 
সন্দীপ মুন্সেফী আদালতের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং সঙ্গতিপন্ন 
উকিল ছিলেন । ] 

ঢাকায় জগন্নাথ কলেজে পড়বার সময় বিক্রমপুরের দেওভোগ 
গ্রামবাসী সাধু নাগমহাশয়ের সঙ্গে শরস্চন্দ্রের পরিচয় হয়। 
শীস্রীরামকৃ্ণদেবের গৃহীভক্তদের অন্যতম সাধু নাগমহাশয় 
( ছুর্গাচরণ নাগ) ডাক্তারি পড়েছিলেন । তার মতো নিবেদিত- 
প্রাণ ভক্ত অত্যন্ত বিরল | স্বামী বিবেকানন্দ নিজে তাকে মহাপুরুষ 
আখ্য। দিয়েছিলেন। সাধু নাগমহাশয়ের সান্নিধো শরচ্চন্দ্রের মনে 
ধর্মভাব বিকশিত হ'তে থাকে । সাধু নাশমহাশয়ের কাছেই শরচ্ন্দ্র 
প্রথমে রামকঞ্ণ, বিবেকানন্দের কথা শোনেন এবং ঢাকায় অবস্থিত 
রান্ষ্ত আশ্রমে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন। এই সময় 
সংসারের প্রতি তাঁর কিছুটা উদাসীনতা লক্ষ্য কর! যাঁয়। যুবক 
শরতের বৈরাগ্যের কথ! শুনে এবং জামাতার মানসিক অবস্থা জেনে 
উদ্বিগ্ন শ্বশুর মদনমোহন সাধু নাগমহাশষের দেওভোগের বাড়িতে 
গমন করেন। নাগমহাশয়েব সঙ্গে পরিচিত হয়ে এবং তার 
অতি দীনভাবে জীবন যাপন দর্শন করে বাড়রী মহাশয়ের চক্ষুকণের 
বিবাদভগ্তন হয়। তিনি সানন্দচিত্তে বুঝতে পারেন যে এমন এক 
মহাপুরুষের সান্নিধ্যে জামাতার কোন ক্ষতিই হতে পারে না। 
নাগমহাশয় নিজে বিগ্ানুরাগী ছিলেন; তিনি কেন শরচ্চ্দ্রকে 
বিস্তালাভে নিরুৎসাহু করবেন ? পৃতচরিত্র নাগমহাশয়ই শরচ্চন্দ্রের 
আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম পথপ্রদর্শক । পরে শরচ্ন্্র “সাধু নাগ- 
মহাশয়” নামে জীবনীগ্রস্থটি রচনা করেন। 

জ্যেষ্ঠভ্াতার সার্থক সাহায্যে শরচ্চন্দ্রের কনিষ্ঠ রমেশচন্দ্র শিক্ষা- 
দীক্ষায় ও কর্মজীবনে অগ্রজের তুলনায় অনেক বেশী সাফল্য অর্জন 


৮ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচন। 


করেন। তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে রসায়ন শান্ত্রে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের এম. এস-সি. পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন এবং 
কিছুকাল বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে 
শিক্ষাগ্তরু বিজ্ঞানাচীর্য প্রফুললচন্দ্র রায়ের উৎসাহে কলকাত। কলেজ '্ট্রট, 
পাড়ায় ফুটপাতে বই বিক্রিন্ন ব্যবসা আরম্ভ করেন। এই সামান্য 
সুচনা থেকেই পরে কলেজ ্রাটের "চক্রবর্তী চ্যাটাজি এণ্ড কোং” 
নামে বিখ্যাত পুস্তক-বিপণি ও প্রকাশক-সংস্থার সুত্রপাত হয়। 
ব্যবসাস্থৃত্রে রনেশচক্দ্র প্রভূত অর্থোপাঙ্জন করেন এবং অগ্রজ শরচ্চন্দ্রকে 
নানাভাবে সাহায্য করেন। রমেশচন্দ্র অকৃতদাব ছিলেন ও সংসার 
বন্ধনে আবদ্ধ হুনন, শরচ্চন্দ্রে পাচপুত্র ও ছুই কম্ঠাকে নিজ 
সন্তানের মতোই মনে করতেন। শরচ্চন্র বড় দুই ছেলের শিক্ষা 
ব্যবস্থ। নিজ খরচেই করেন। ছুই কন্যাকেও প্রাথমিক শিক্ষাদানের 
পর সৎপাত্রে অর্পণ কবেন। শেষের তিনপুত্রের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থ! 
রমেশচন্দ্রই করেন। 

অকৃতদার রমেশচজোৰ জীবনেও অধ্যাক্ম সাধনার আলোকপাত 
হয়| যৌবনকাল থেকেই অধায়ন ও কর্মের মাঝে তান জীবন প্রণালী 
অতি সুনিয়ন্ত্িত ছিল। তিনি একাহারী ছিলেন। রাত্রে পাথরের 
থাল। গ্লাসে ছুধ ও সামান্ত ফল. মিষ্টান্ন ছাড়া আর কিছু গ্রহণ 
করতেন না। অত্যন্ত স্বল্লভাষী ও রাশভারী হিলেন। তিনি নিজগ্রাম 
কোটাপাড়াতে পাবিবারিক ৬কাত্যাগ্ননী .বিগ্রহের জন্য পাকা মন্দির 
নির্মাণ করেন। বাৎসরিক হূর্ণীপুজার প্রাবর্তন করেন, পুজার সময় 
গ্রামস্থ ছুঃম্থ্দর বস্ত্রাদি বিতরণের বাবস্থা করেন ও নানা জনহিতকর 
কাজ করেন । শরচ্চন্দ্রের দেহাবলা:নর পর রমেশচন্দ্র সুবিখ্যাত বৈষ্ব 


শরচ্চন্দ্রের পাঁচপুত্রই গ্রাজুয়েট । তৃতীয় বিষুঃপদ ইতিহাসে এম. এ | বনু 
বৎসর কলকাতা সিটি কলেজে অধ্যাপনা ক'রে অবসর গ্রহণ করেন। চতুর্থ শিবপদ 
দর্শনশাস্ত্রে এম- এ ডি- লিট এবং বর্তমানে রবীন্দ্রভীরতী বিশ্ববি্লয়ের দর্শনের 
প্রধান অধ্যাপক | | 


জীবনালেখ্য ৯ 


সাধক সম্ভদাস বাবাজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে 'রসিকদাস বাবাজী' নামে 
পরিচিত হয়ে রন্দাবন মঠে বসবাস করেন এবং মঠাধ্ক্ষ হ'ন। 
বিত্তবান রমেশচন্দ্র তার সন্ন্যাস-জীবনে যে হুর কৃচ্ছ,সাধন করেছেন ও 
দরীনভাবে দিনাতিপাত করেছেন, তা তার ত্যাগের মহিমাই নির্দেশ 
করে। ১৯৪৪ খুঃ বৈষ্ণব সাধকদের সঙ্গে তিনি প্রয়াগে কুস্তমেলায় যান । 
সেখানে প্রথম দিনের ম্নানেত পর যোগাসনে তিনি দ্রেহত্যাগ করেন। 

বি. এ. পাশ করাব পর পরিবারের ভরণপোষণের প্রয়োজনে 
মথাসম্ভব শীন্ শরৎকে চাকুরীর সন্ধান করতে হয়েছিল | ডেপুটি 
.ম্যাজিস্টেটটের পদপার্থী হ'য়ে সমস্ত লিখিত পরীক্ষাতেই তিনি উত্তীর্ণ 
হন। কিন্তু শোন। যায় 'ঘোঁড়ায় চড়।” পরীক্ষায় অকৃতকার্বতার জন্য 
তিনি এ পদ লাভে বঞ্চিত হন। এরপর তিনি ডাকবিভাগে 
ডেপুটি পোর্টমাষ্টারের কাজ পান। চাকুরী জীবনে তিনি বিশেষ 
উন্নতি করতে পারেননি । ডেপুটি পোষ্টমাষ্টারের থেকে পোষ্ট- 
মাষ্টাবের পদে উন্নীত হয়েই তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে হয়| শ্রচ্চন্ 
ছিলেন স্প্টবক্তা এবং অপরের নিকটে দান ভিক্ষা করা তার নীতি- 
বিরুদ্ধ ছিল। ইংরেজ প্রভুগণের খোঁসামোদ করা তিনি গছিত মনে 
করতেন | নান কারণে তিনি ইংরেজের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। 

তখনকাব দিনে স্বাধীনত। সংগ্রামী বাংলার ছেলেবা শ্বামীজীব ভাবে 
ভাবিত ও অনুপ্রাণিত ছিল। ম্বানীজী নিজে মদিও প্রত্যক্ষ রাজ- 
নীতিতে যোগ দেন নি, তবু এ মহাপুরুষের প্রভাব অগ্রত্যক্ষভাবে 
তখনকার দিনের রাজনীতি ও স্বাধীনত। সংগ্রামকে উৎসাহ জুগিয়েছে। 
বাংলার বিপ্লবী যুবকরন্দ, নিয়মিতভাবে শরচ্ন্দ্র রচিত “ম্বামি-শিষ্য 
সংবাদ” পাঠ করতেন ও ম্বামীজীর মতবাদ আলোচন। করতেন। 
পাগড়ী পরা. গেরুয়া আলখাল্লাধারী চারণ কবি মুকুন্দদাস বিবেকানন্দের 
চিন্তাধারা বাংলার গ্রামে গঞ্জে প্রচার করে বেড়িয়েছেন। মুকুন্দদাসের 
সুললিত কণ্ঠ সাধারণ মানুষের মনে বিপ্লবী ভাব-ধারা জাগাতে সাহায্য 
করে। চারণ কবি শরৎ-কবির খুব নিকট বন্ধু ছিলেন। মুকুন্দদীস 


১০ শরচ্চন্দের জীবনী ও রচনা 


গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে ঘুরতে যখনই শরচ্চন্দ্রের কর্মস্থলে এসেছেন, তখনই 
বিবেকানন্দ-শিষ্বের সান্নিধ্যে এসেছেন। শরচ্চন্দ্র-গীতাবলী মুকুন্দদাঁন 
উদাত্ত কণ্ঠে তার যাত্রা আসরে গেয়ে বেড়াতেন। ম্বভাবতই এই 
চারণকবি ইংরেজ সরকারের বিষ নজরে পড়েন এবং তীর সঙ্গে 
যোগাযোগ ছিল বলে শরচ্চক্দ্ের ওপরেও রাজরোষ বধিত হয়েছে । 
এমনকি কিছুদিন শরচ্চন্দ্রের পশ্চাতে ইংরেজের গুগুচর কার্ধরত ছিল। 
বোধ হয় এই কারণেই তাকে পোষ্টমাষ্টারের পদে বার বার এক 
জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বদলী কর। হয়েছে, আর কিছুদিন 
পরে পরেই তার উঠতি বন্ধু-বাপ্ধষ ও অনুবাশীদের থেকে তাকে 
বিচ্ছিন্ন ক'রে দেওয়া হয়েছে। একনিষ্ঠ সততা ও আত্মমর্ধাদাবোধ 
শরচ্চন্দ্রের ব্যাবহারিক কর্মজীবনে সাফলোর অন্তরায় হয়। একবার 
বরিশালের জমিদার ( পুবোলিখিত শরচ্ন্দ্রের ছাত্র প্রফুললকুমার 
ঠাকুরের পিতা) শরচ্চন্দ্রের সততার পরিচয় পেয়ে তাকে জমিদারীর 
ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করতে চাঁন। ম্যানেজার পদের বেতন ছিল 
খুবই লোভনীয় এবং ডেপুটি পোষ্টমাষ্টারের বেতনের দ্বিগুণেরও 
বেশী। কিন্তু আথিক সংকটে পড়েও শরচ্চন্দ্র সেই চাকুরী প্রত্যাখ্যান 
করেন। পরে পিতার অবর্তমানে ছাত্রের অধীনে শিক্ষক শরচ্চন্দ্রকে 
কাজ করতে হবে, এই কথা স্মরণ করেই মনে হয় শরচ্চন্দ্র এ চাকুরী 
গ্রহণ করেননি । 


স্বামী বিবেকানন্দ-সমীপে শরচ্চন্দর 


কলকাতার মেট্টোপলিটান ইনৃস্টিটিউটে পড়বার সময়েই 
শরচ্চন্দ্রের জীবনে প্রথম সাধুসঙ্গ লাভ হয়। ১৮৮৯ খুঃ সাধু 
নাগমহাশয় তাকে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ও আলমবাজারের শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠে নিয়ে ষান। সেখানে স্বামী তুরীয়ানন্দ, নির্মলানন্দ,, 
নিরঞুনানন্দ, প্রেমানন্দ, ব্রিগুণাতীতানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, ব্রন্মানন্দ প্রমুখ 
ঠাকুরের সন্তানদের সঙ্গে তার পরিচয় হয় ও তাদের উপদেশীবলী 


জীবনালেখ্য ১১ 


গ্রহণ করতে থাকেন-_ মাঝে মাঝে সেখানে গ্রসাদও গ্রহণ করতেন। 
১৮৯৪ থেকে ১৮৯৭ খুঃ মধ্যে শরচ্চন্দ্রের মঠে যাতায়াত ঘন ঘন 
হ'তে থাকে । এই সময়ে লুকিয়ে ছুপুরে মঠে গিয়ে সাধুদের এটো 
বাসন মাজা, রান্না করা. মঠে রাত্রি যাপন প্রভৃতি নিয়মিতভাবে 
করতেন। শোনা যায় এই সময়ে স্বামী রামকৃষগনন্দ মহ'রাঁজকে 
সাময়িক বিশ্রাম দেবার জন্ধ ঠাকুরের ভোগ তিনি নিজ হস্তে পুস্তুত 
করতেন।  শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সাধুদের কাছে নানা কথা শুনে 
শ্রচ্চ্দ্র কৃতকৃতার্থ হন । এই সময়েই তিনি সংস্কৃতে শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্র 
রচন1 করেন । 

১৮৯৭ খুঃ ২০শে ফেব্রুয়ারী স্বামী ধিবেকীনন্দ কলকাতায় 
ফিরেছেন। সমগ্র দেশবাসী স্বামীজীর আমেরিকা সফরের সাফলো 
আনন্দে উদ্‌বেলিত। শরচ্চন্দ্র স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করার জন্য 
উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছেন, কিন্তু কিছুতেই সুযোগ হয়ে উঠছে না। 
তিন চার দিনের মধ্যে সুযোগ মিলে গেল। একদিন ত্ুপুরে 
বাগবাজারের রাজবললভ পাড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 
বাড়ীতে স্বামীজীর নিমন্ত্রণ ছিল। সংবাদ পেয়ে বু ভক্ত ও যুবকৰন্দ 
এঁ বাড়ীতে সমাগত হয়েছেন। শরচ্চন্দ্র তখন তাঁর দঞ্জিপাড়ার 
বাড়িতে থাকেন। খবর পেয়ে তিনিও মধ্যাহ্ু-ভোৌোজনের পর 
প্রিয়নাথ বাবুর বাড়িতে বেলা আড়াইটা নাগাদ উপস্থিত হলেন। 
স্বামী তুরীয়ানন্দ অবিলম্বে তাঁকে স্বামীজীর কাছে নিয়ে গেলেন। 
স্বামীজী দেখলেন ২৮২৯ বৎসরের এক দীর্ঘকায় যুবক তার দিকে 
এগিয়ে আসছেন ৷ পরণে ধুতি, কামিজ ও কাধে একটি চাদর। 
গায়ে রং শ্যামল। কিন্ত চোখ ছুটি বুদ্ধিদীপ্ত, উজ্জ্বল। ছেলেটি 
এসে স্বামীজীকে প্রণাম করলে স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর কাছে 
তার পরিচয় দিলেন। স্বামীজী এর আগে শরচ্চন্দ্রের সংস্কৃতে লেখ 
শ্রীরামকৃষ্ণ স্ততি পাঠ করছেন এবং শরচ্ন্দ্রের যে শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত- 
প্রধান সাধু নাগমহাশয়ের কাছে যাতায়াত রয়েছে, তাও শুনেছিলেন | 


১২ শরচ্চন্রের জীবনী ও রচনা 


স্বামীজী শরচন্দ্রকে সংস্কৃতে সম্ভাষণ ক'রে তার ও সাধু নাগমহাশয়ের 
কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। নাগমহাশয়ের অমানুষিক ত্যাগ, 
উদ্দাম ঈশ্বরানুরাগ ও দীনতার উল্লেখ ক'রে কালিদাসের থেকে 
উদ্ধতি দিয়ে বললেন, “বয়ং ত্বান্বেষাদ্‌ হতাঃ, মধুকর তং খলু কৃতী” | 
কথাগুলি লিখে নাগমহাশয়কে জানাবার জন্য শরচ্ন্ত্রকে আদেশ 
কশ্লেন। 

শরচচক্দ্রের জীবনে স্বামীজীর দর্শনলাভ এই প্রথম । এর আগে 
তিনি এমন তেজোদীপ্ত মানুষ দেখেন নি। স্বামীজীর সংস্কৃত সম্ভাষণ 
ও জ্ঞানগর্ভ বাক্য শুনে শনচ্চন্দ্র মনে মনে বিমুপ্ধচিত্ে স্বামীজীকে 
গুরুপদে বরণ করলেন। ন্বামীজীর সান্নিধ্যে আসার পুবে একবার তার 
মনে দীক্ষালাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা! জাগে। নাগমহাশয়ের কাছে 
একথা জানিয়ে তিনি পুনঃ পুনঃ তাকে অনুরোধ করেন। নাগমহাশয় 
নিজে কায়স্থ এবং শরচ্ন্দ্র ব্রাঙ্মণ__-এই অঙ্ুহাত দেখিয়ে নাঁগমহাশয় 
নিজে পরিত্রাণ পান। তিনি আবও বলেন, “সাক্ষাৎ শিব 
আপনার গুরু হবেন |” শনচ্চন্দ্র মনে মনে ভাবতে থাকেন, ইনি 
সিদ্ধপুরুষ, এর মুখের বেদবাকা কখনও বিফল হবে না। 
স্বামীজীকে প্রথম দর্শন করবার বেশ কিছুদিন পরে একদিন আলমবাজাব 
মঠে উপস্থিত হ'য়ে শরচ্ন্দ্র দেখেন স্বামীজী শুয়ে আছেন । হঠাৎ তার 
মনে হ'ল, ম্বামীজী আর সেখানে নেই, সাক্ষাৎ শিব শুয়ে 
আছেন। শনচ্চত্ সন্দেহে নিরসনের জন্য রোমাঞ্চিত কলেবরে 
পরীক্ষা করে দেখেন, সত্য সত্যই স্বয়ং শঙ্কর শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন । 
তখন তার নাগমহাঁশয়ের আশীর্ধাদের কথা মনে প'ড়ল। 
শরচ্চন্দ্র স্থির করলেন--শঙ্কররূপী ম্বামীজীর কাছেই মন্ত্রদীক্ষা 
গ্রহণ করবেন। 
_. স্বামীঙ্গী কলকাতায় গত্যাবর্তনের পর প্রীরামকৃষ্চমঠ আলমবাজারে 
এক পুরানো বাড়িতে ছিল। ্বামীজীর কলকাতার ভক্তরন্দ, আলম- 
বাজার মঠের পরিবর্তে কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাড়িতে 


জীবনালেখ্য ১৩, 


স্বামীজীর থাকার ব্যবস্থা করেন। দেশ-বিদেশের দর্শনার্থীরা কখনও 
আলমবাঁজারে কখনও কাশীপুরে সমবেত হুতেন। শরচ্চন্দ্রও গায়ই 
উভয়স্থানে যেতে আরস্ত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি সমাগত |. 
দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাঁড়িতে উৎসবের বিপুল আয়োজন 
হয়েছে। স্বামীজী তখন আলমবাঁজারের মঠে। গুরুভাইরা বিপুল 
উৎসাহে স্বামীজীকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলেন। শরচ্চন্্রও 
তাদের অনুসরণ করলেন। স্বামীজীর সঙ্গে ছুজন ইংরেজ মহিলাও 
উৎসবে এসেছেন । শঃচচন্দ্রের সঙ্গে স্বামীজীর তখনও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা 
হয়নি। তবু মনে সাহস সঞ্চয় ক'রে শরচ্চন্দ্র রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব 
সম্পর্কে স্বরচিত একটি সংস্কৃত কবিতা ম্বামীজীর হাতে দিলেন । 
স্বামীজী কবিতাটি পড়তে পড়তে পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হলেন। 
তারপর শরচ্চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, “বেশ হয়েছে, আরও 
লিখবে 1” স্বামীজীর এই প্রেরণা ও উৎসাহ শরচ্চন্দ্রের অন্তরে 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে । এর পর প্রতি বৎসর শ্রীঞ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
পুণ্য জন্মতিথির দিনে, উৎসব উপলক্ষে, সংস্কৃত ভাষায় সুললিত 
স্তব স্ততি রচন! ক'রে তিনি উৎসব প্রাঙ্গণে বিতরণ করতেন । এই রকম 
বছ স্ব, গান ও বাংলা কবিতার একটি সংকলন পরে “উদ্বোধন” 
কার্ধালয় থেকে ষ্ীঞ্ীরামকৃষ্ণান্য-স্তবমাল।” নামে প্রকাশিত 
হয়েছিল। . 

শরচ্চন্দ্র যতই স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ হতে লাগলেন, স্বামীজী ততই 
তীকে চুম্বকের মতে। আকর্ষণ করতে থাকেন । ক্রমে ক্রমে স্বামীজীর 
সব কাজকর্মের সঙ্গে শরচ্চন্দ্র নিজেকে যথাসাধ্য যুক্ত করতে লা'গলেন। 
পরম প্রীতি ও স্নেহভরে স্বামীজী শরচ্চন্দ্রকে “বাঙাল” বলে ডাকতেন। 
শরচক্দ্র যখন স্বামীজীর কাছে যান, তখন তিনি গোড়া নৈষ্ঠিক, 
বেদান্তবাদী ত্রাঙ্মণ। আচার-বিচার একটু বেশী মাত্তাতেই তার ছিল । 
স্বামীজীর উদার মনোভাবের সংস্পর্শে এসে তার আচার-সর্বস্বতা ও 
গোৌঁড়ামি ধীরে ধীরে অন্তহিত হয়েছিল | 


১৪ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা! 


প্রথমবার বিলেত থেকে ফিরে স্বামীজী খন কিছুদিন কলকাতায় 
ছিলেন, তখন বহু উৎসাহী যুবক তীর কাছে যাতায়াত করতেন। 
স্বামীজী এদের ব্রহ্ষচর্যবিষয়ে উপদেশ দিতেন ও সন্যাস গ্রহণে উৎসাহিত 
করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীজীর নির্দেশে শরচ্চন্দ্র এই সব 
যুবকদের প্রাকৃসন্ন্যাস শ্রাদ্ধাদি কর্ম সম্পন্ন করতেন। 

১৮৯৭ খুঃ ১ল! মে, ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ১৯শে বৈশাখ শরচচন্দ্র স্বামী 
'বিবেকানন্দর কাছে দীক্ষ গ্রহণ করেন। এঁ একই দিনে স্বামী গুদ্ধানন্দও 
( ব্র্মচারী নুধীর ) ম্বামীজীর কাছে দীক্ষিত হন। শবচ্ন্দ্রের জীবনে 
এই স্মরণীয় দিনটির কথ! যে ভাবে স্বরচিত গ্রন্থ “ম্বামি-শিশ্যু-সংবাদে” 
বল! হয়েছে তা থেকে কিছু উদ্ধ'তি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না| 
যেহেতু শবচ্ন্দ্র প্রথমে সাধু নাগমহাশয়ের সান্নিধ্যে আসেন, সেই হেতু, 
স্বামীজীর নিকট দীক্ষিত হবার জন্য, স্বামীজীর ইচ্ছানুযায়ী, শরচ্ন্দ্রকে 
নাগমহাশয়ের অনুমতি ভিক্ষা করতে হয় । 

“১৩০৩ সালের ১৯শে বৈশাখ |. ম্বামীজী আজ শিষ্যকে দীক্ষা 
দিবেন বলিয়াছেন। আজ শিষ্যের জীবনে সর্বাপেক্ষা বিশেষ দিন। 
শিষ্য প্রভুষে গঙ্গাম্নানান্তে কতকগুলি লিচু ও অন্য দ্রব্যাদি কিনিয়া 
বেল! ৮টা আন্দাজ আলমবাজার মঠে উপস্থিত হইয়াছে | শিষ্যকে 
দেখিয়া ম্বামীজী রহস্য করিয়া বলিলেন “আজ তোকে 'বলি' দিতে 
হবেনা 7৮৮৩ 

4 অনন্তর তিনি শিশ্যকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া তাহার হৃদয় 
পরীক্ষা করতে লাগলেন £ আমি তোকে যখন যে কাজ করতে ব'লব, 
তথনি তা যথাসাধ্য করবি তো ? যদি গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে বা ছাদের 
উপর থেকে লাফিয়ে পড়লে তোর মঙ্গল হবে বুঝে তাই করতে বলি, 
তা হ'লে তাও নিখিচারে করতে পারবি তো? এখনও ভেবে দেখ, 
নতুবা সহস। গুরু ব'লে গ্রহণ করতে এগোস্নি। এইরূপে কয়েকটি 
প্রশ্ন করিয়া স্বামীজী শিস্তের বিশ্বাসের দৌড়ুটা বুঝিতে লাগিলেন । 
শিম্তও নতশিরে 'পারিব' বলিয়া প্রতি প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল । 
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'*বেল। প্রায় নয়টা হইয়াছে । স্বামীজী আজ গঙ্গায় না গিয়া ঘরেই 
স্নান করিলেন। স্নানান্তে নূতন একখানি গৈরিক বন্ত্র পরিধান করিয়। 
মু পদে ঠাকুর্ঘরে প্রবেশপূর্বক পুজার আসনে উপবেশন করিলেন। 
শিশ্ু ঠাকুরঘরে গাবেশ না৷ করিয়৷ বাহিরেই প্রতীক্ষা! করিয়া! রহিল , 
স্বামীজী ডাকিলে তবে যাইবে । এইবার ম্বামীজী ধ্যানস্থ হইলেন__ 
মুক্তপত্মাসন, ঈষম্মুদ্রিতনয়ন, যেন দেহমনপ্রাণ সকল স্পন্দহীন হইয়৷ 
গিয়াছে । ধ্যানান্তে স্বামীজী শিষ্যকে “বাবা, আয়' বলিয়া ডাকিলেন। 
শিষ্কু স্বামীজীর সন্েহ আহ্বানে মুগ্ধ হইয়! যন্ত্রবৎ ঠাকুরঘরে প্রবেশ 
করিল | ঠাকুরঘরে প্রবেশমাত্র স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন “দোরে 
খিল দে' । সেইরূপ কর! হইলে বলিলেন, “স্থির হয়ে আমার বামপাশে 
বোন্'। স্বামীজীর আজ্ঞ। শিরোধার্য করিয়া শিষ্য আসনে উপবেশন 
করিল। তাহার হৃৎপিণ্ড তখন কি এক অনির্বচনীয় অপূর্বভাবে ছুর ছুর 
করিয়৷ কাপিতে লাগিল। অনন্তর শ্বামীজী তাহার পন্মহস্ত শিষ্বের 
ম্তকে স্থাপন করিয়া শিষ্যাকে কয়েকটি গুহা কথ জিজ্ঞাসা করিলেন 
এবং শিষ্য এ বিষয়ের যথাসাধ্য উত্তর দিলে পর মহাবীজমন্ত্র তাহার 
কর্ণমূলে তিনবার উচ্চারণ করিলেন এবং পরে শিষ্ককে তিনবার উহা 


উচ্চারণ করিতে বলিলেন ।-"" 

০:৮৭ অনন্তর স্বামীজী বলেন, 'গুরুদক্ষিণা দে'। শিষ্ু বলিল, 
কি দিব ? শুনিয়া স্বামীজী অনুমতি করিলেন, "ঘা, ভাগ্ার থেকে 
কোন কল নিয়ে আয়' | শিষ্য দৌড়িয়। ভাগারে গেল এবং ১০)১৫টা 
লিচু লইয়। পুনরায় ঠাকুরঘরে আসিল । ম্বামীজীর হস্তে দিবামাত্র তিনি 
একটি একটি করিয়া সেগুলি সব খাইয়া! ফেলিলেন এবং বলিলেন "যা, 
তোর গুরুদক্ষিণ। দেওয়! হয়ে গেল' |” 

্বামি-শিষ্য-সংবাঁদ' গ্রন্থ থেকে আরও জানা যায় যে শরচ্চন্দ্র ১৮৯৭ 
খঃ ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং ২৮শে জুন, 
১৯০২ খুঃ তাকে শেষ দর্শন করেন। এই পাঁচ বৎসরাধিক কালের 
মধ্যে স্বামীজী মঠে এবং কলকাতায় থাকার সময় শরচ্ন্দ্র ঘন ঘন তার 


১৩ শরচ্চন্জের জীবনী ও রচনা 


গুরুদেবের কাছে যাতায়াত করতেন | এই সময়, পূর্ববঙ্গীয় মাছের 
নুক্তনী, তিনি তার গুরুদেব্কে ম্বহস্তে রাব্লা করে খাইয়েছেন, তার সঙ্গে 
শান্তচর্চা করেছেন, পাঠ নিয়েছেন, নানা আলোচনা করেছেন এবং মনে 
মনে শ্রীগুরুর ভজন! করে চিত্তপ্রসাদ লাভ করেছেন। স্বামীজী ও 
তার গুরুভ্রাতাগণের সঙ্গে যে মধুর সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে 
বোঝ। যায় যে শরচ্চন্দ্র, ঠাকুরের সাক্ষাৎ পার্ধপ্ণের অকুষ্ঠ প্রীতি ও 
অপরিসীম ন্নেহ ভালবাস পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন । স্বামীজী কেবল 
শরচ্চন্দ্রের অধ্যাত্রজীবনের পথপ্রুদর্শকই ছিলেন ন। ; শরচ্চন্দ্র স্বামীজীর 
অন্তেবাঁসী হয়ে বেদের সায়নভাষ্য পাঠ করেছেন এবং বেদাস্তদর্শন, 
সাংখ্য-যোগ ভগবদৃগীতা অধ্যয়ন করেছেন। শরচন্দ্র লিখেছেন 
“বেদের অনাদিত্ব প্রমাণ করিতে সায়ন যে অদ্ভুত যুক্তি-কৌণল প্রদর্শন 
করিয়াছেন স্বামীজী তাহার ব্যাখা করিতে করিতে কখনও ভাম্তকারের 
ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন, আবার কখন বা প্রমাণ প্রয়োগে এ পদের 
গুঢ় অর্থ সম্বন্ধে ম্বয় ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া সায়নের প্রতি কটাক্ষ 
করিতেছেন 1” হোমি-শিষ্য সংবাদ-_পুই ৩৪) এই সব কথাতে বোঝ! যায় 
যে বেদ, উপনিষদ বা বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে স্বামীজীর নিজন্ব মতামত 
ছিল। সেগুলি তিনি শরচন্দ্রকে বুঝিয়ে দিয়ে, এ নূতন মতানুযায়ী 
এক বেদাস্তত্ুত্রের ভাষ্য লিখতে শরচ্চন্দ্রকে আদেশ করেন । উত্তরকালে 
শরচ্চন্দ্র গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে বেদান্তের “বিবেকভাস্তু” নামে এক 
ভাষ্য রচনা করেন | শরচ্চন্দ্র লিখিত এ গ্রন্থের পাগুলিপি থেকে 
কিছু অংশ উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এখন তা শরচ্চন্দ্ে 
পুত্রদের কাছে রয়েছে | এ গ্রন্থ পরিশোধিত অবস্থায় প্রকাশিত হ'লে 
বিবেকানন্দর বেদান্তমীমাংসা সম্বন্ধে এক নুস্পন্ট ধারণ। পাওয়া যেতে 
পারে। 

স্বামীজী শরচ্চন্দ্রকে কখনও 'বাঙাল', কখনও 'ভটচাষ' ( পুজারী; 
ব্রাহ্মণের সম্ভীন ) বলে সম্বোধন করতেন। শরচ্চন্দ্রের সনাতন হিন্দু- 
ধর্মের প্রতি গৌঁড়ামি ও নিষ্ঠার দিকে কটাক্ষ করবার জন্যই যেন হ্বামীজী 
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ভটচাষ অভিধা প্রয়োগ করতেন । কতবার ষে শরচ্চন্দ্রের বাছবিচার, 
কুলপ্রথা, আচার নিষ্ঠা ভেঙে চুরমার ক'রে স্বামীজী গঙ্জার জলে ভাসিয়ে 
দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। ভটচাষকে ডেকে স্বামীজী নিজের গ্রাসাদী 
বিন্কুট খাইয়ে হাসতে হাঁসতে বলেছেন যে, এঁ বিস্কুটে মুরগীর ডিম রয়েছে। 
শিষ্য শরচন্দ্রও কম যান না; হাসিমুখে তিনিও বলেছেন যে গুরুর 
প্রসাদ খেয়ে তিনি অমর হয়েছেন | স্বামীজী ধর্মের বহিরঙ্গের মুখোস 
খুলে দিয়েছেন, আর শরচ্চন্দ্র গভীর নির্ভরতায় গুরুকে আশ্রয় করেছেন। 

স্বামীজী যখন বলরাম-মন্দিরে ( বাগবাজার ) থাকতেন, তখন একদিন 
ভগিনী নিবেদিতা ( মার্গারেট, নোবল্‌ ) কে নিয়ে আলিপুর চিড়িয়াখান। 
দেখতে যান। শিষ্য শরচ্চন্র চিড়িয়াখানার তত্বাবধায়ককে খবর দেবার 
জন্য, স্বামী যোগানন্দের সঙ্গে আগেভাগেই পশুশালায় উপস্থিত 
হয়েছিলেন। পশুশাল! দর্শনের পর তত্ববধায়ক মহাশয়ের চায়ের 
টেবিলে, স্বামীজী শি্যকে নিবেদিতা-স্পৃষ্ট মিষ্টান্ন গ্রহণ করতে বলেন? 
আবার নিজে গ্লাসের জল পান ক'রে শিষ্কে পান করতে দেন। রাত্রে 
বাগবাজারে ফিরে স্বামীজী রহহ্য ক'রে উপস্থিত সবাইকে বলেন, 
“আজ এই ভটটাষ-বামুন নিবেদিতার এটো খেয়ে এসেছে! তার 
ছোয়া মিষ্টান্ন না হয় খেলি তাঁতে অত আসে যায় না, কিন্ত তার ছ্োয়! 
জলট1 কি ক'রে খেলি ?” | 

শিষ্ত--তা আপনিই তো৷ আদেশ করিয়াছিলেন। গুরুর আদেশে 
আমি সব করিতে পারি। জলট। খাইতে কিন্তু আমি নারাজ ছিলাম । 
আপনি পান করিয়! দিলেন, কাজেই গাসাদ বলিয়া খাইতে হইল। 

স্বামীজী--তোর জাতের দফা] রফা হয়ে গেছে-_এখন আর তোকে 
কেউ ভট চাষ বামুন বলে মানবে ন|! 

শিষ্ব-_ন। মানে নাই মান্ুক।. আমি আপনার আদেশে চণ্ডালের 
ভাতও খাইতে পারি। 

কথ। শুনিয়! স্বামীজী ও উপস্থিত সকলে হে হো৷ করিয়। হাসিয়া 
উঠিলেন। ( ম্ামি-শিষ্য-সংবাদ-_-পৃঃ ১২৩, ১২৪) 


১৮ শরচ্চন্দ্ের জীবনী ও রচনা 


এই ছবি শিষ্য শরচ্চন্দ্রে আলেখ্য। শরচ্চন্দ্র নিবেদিত-গ্রাণ শিল্প 
ছিলেন, আর শ্রীগুর তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন। ভার 
জাত্যভিমান, আচারের অভিমান এমনি ক'বে উড়িয়ে দিয়েছেন। 

মঠে, বিশেষ ক'রে স্বামীজীর সম্ভাষণে শরচন্দ্রের অভিধ! ছিল 
“বাঙাল” |: বাঙাল শরচ্চন্দ্র অবশ্যই পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা ; কিন্তু এ ডাক 
ছিল গ্রীতি, ভালবাসা ও আদরের ভাক। কখন কখন যে বাঙালের 
আচরণে সাধুরা বিরক্ত হননি, এমন নয়। ম্বামীজীর আদেশে 
রাত ৪টা থেকে ধ্যানে বসবার জন্য ঘণ্টা বাজিয়ে সাধুদের ঘুম ভাঙীবার 
দায়িত্ব মাঝে মাঝে পড়ত শরচ্চন্দ্রের ওপর। শরচ্চন্্রও শ্রীগুরুর 
আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন । 

বেলুড়ের সেই প্রাথমিক অবস্থাতে, মঠ-নির্সাণকালে এই 'বাঙাল' 
নামের সঙ্গে মহারাজদের যে কি অপার ন্নেহ, ভালবাসা ও প্রীতি 
জড়িত ছিল, তার সীম! ছিল না। শরচন্দ্রের প্রতি স্বামীজীর 
অপরিসীম স্সেহের আর একটা কারণ ছিল-_শরচ্চন্দ্র ছিলেন সমঝদার | 
স্বামীজীকে তার 'বাঙাল' যেমন বুঝতে পারত, স্বামীজীও তেমনি 
তার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পেতেন । ম্েহ সর্বদাই নিল্পগামী। 
তাই যখন স্বামীজীর মন অসার সংসারলোক অতিক্রম করে যেত, 
যখন কোন সুদূরস্থিত গহন আনন্দলোকে তিনি ধ্যানযোগে উধাও 
হয়ে যেতেন, তখন পাছে আর ধ্যান ন। ভাঙে এই ত্রাসে গুরুভ্রাতৃগণ 
ভীত হয়ে শরচ্চক্দ্রকেই বারে বারে স্বামীজীর পাদপীঠে ঠেলে দিতেন | 
তাদের ভরসা ছিল ষে স্বামীজীর. করুণ ও স্নেহধন্ত “বাঙাল তাকে 
তার তুরিয়াবস্থা থেকে নিল্ভূমিতে টেনে আনতে সক্ষম হবে। 
আর হ'তও তাই। “কে বাবা, এসেছিস বোন্‌”! কিছুক্ষণ পরে 
“ঘা, তামাক সেজে নিয়ে আয়” এই বলে স্বামীজী আবার টির 
ধীরে স্বাভাবিক হতেন । 

১৮৯৮ খুঃ, ৯ই ডিসেম্বর নুতন মঠের জমিতে যজ্ঞ করে স্বামীজী 
জীগ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। (ম্বাবী-শিষ্ত সংবাদ_-পৃঃ ১১*--১৯২) 
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তখনও মঠবাড়ি নিগিত হয়নি।. তাভ্রনিমিত কৌটায় রক্ষিত 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভম্মাস্থি স্বামীজী স্বয়ং দক্ষিণ ক্কন্ধে ক'রে আনয়ন 
করেন। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে পরে স্বামীজী শিষ্য শরচ্ন্দ্রকে 
এ তাত্রপেটিক। মন্তকে ধারণ ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আদেশ 
করেন, কেননা বনহুজনহিতায় সন্যাসীরা! ধার প্রতিষ্ঠা করলেন, তীকে 
ফিরিয়ে নিয়ে যাবার অধিকার নাকি তাদের (সন্র্যাসীদের ) নেই। 
কেবল গ্রীগুরুর আজ্ঞাতেই ঠাকুরের দেহাঁবশেষের পবিত্র আধারটি 
স্পর্শ করতে সাহসী হন শরচ্চন্দ্র। এ পবিত্র আধার মস্তকে ধারণ 
করার ছূর্লভ সৌভাগ্য শরচ্চন্দ্রের হয়েছিল। এই ভালবাসাও 
ক-জনের ভাগ্যে ঘটে ? শরচ্চন্দ্রের অগাধ বিশ্বাসু ও ভালবাস! ছিল 
বলেই 'বাঙাল' এইভাবে ম্বামীজী ও তার গুরুভাইদের এতটা স্েহ 
ভালবাস! লাভ করেছিলেন। 

আর একদিনের কথা__শরচ্ন্দ্র স্বামীজীর সঙ্গে ব্রন্মমীমাংস! করতে 
করতে কিছুটা হয়তে৷ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন-_-“অতঃপর ম্বামীজী 
বলিলেন, “তোর ঘুম পাচ্ছে বুঝি? --তবে শো”। শিষ্য স্বামীজীর 
পাঁশের বিছানায় শুইয়া নিদ্রা যাইতে লাগি । শেষ রাত্রে সে 
এক অদ্ভুত স্বপ্প দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গে আনন্দে শধ্য। ত্যাগ করিল। 
প্রাতে গঙান্সানান্তে শিষ্য আসিয়া দেখিল, স্বামীজী মঠের নীচের 
তলায় বড় বেঞ্চখানির উপর পূর্বাস্ত হইয়া বসিয়া আছেন। গত 
রাত্রের স্বপ্রকথ। স্মরণ করিয়া শ্বামীজীর পাদপদ্ম অর্চন। করিবার জন্য 
স্বামীরজীর অনুমতি প্রার্থন। করিল। তাহার একান্ত আগ্রহে ম্বামীজী 
সম্মত হইলে সে কতকগুপ্সি ধুতরা পুষ্প সংগ্রহ করিয়া আনিয়া স্বামি- 
শরীরে মহাশিবের অধিষ্ঠান চিত করিয়া বিধিমত তাহার পুজা! 
করিল । 

পুজান্তে স্বামীজী শিশ্তাকে বলিলেন, “তোর পুজো তো হ'ল, কিন্ত 
বাবুরাম ( প্রেমানন্দ ) এসে তোকে এখনি খেয়ে ফেলবে ! তুই কিনা 


* স্বামী-*স্য-স'বাদ_পৃ 2১০১১ পৃঃ ৬৪ ৩৫" 


২০. শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা 


ঠাকুরের, পুজোর বাসনে (পুষ্প পাত্রে) আমার পা রেখে পুজো 
করলি? কথাগুলি বলা শেষ হইতে ন! হইতে স্বামী প্রেমানন্দ সেখানে 
উপস্থিত হইলেন এবং স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, "ওরে, দেখ, আজ 
কি কাণ্ড করেছে !! ঠাকুরের পুজোর থালা বাসন চন্দন এনে ও আজ 
আমায় পুজো! করেছে। স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন, তা বেশ করেছে; তুমি আর ঠাকুর কি ভিন্ন? কথ! 
শুনিয়া শিষ্য নির্ভয় হইল 1”__-এই ছবি ভক্ত শরচ্চন্দ্রের। 

আবার একদিন ব্বামী প্রেমানন্দ স্বামীজীকে বললেন যে শিষ্য 
( শরচ্চন্দ্র ) ঠাকুরের ভোগের জন্ত একটা বড় মাছ এনেছে । কিস্ত 
সেদিন রবিবার । রবিবার মঠে ঠাকুরকে মাছ দেওয়া হয় না। স্বামীজী 
মাহ দেখে আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং বললেন, “মাজই ভাল করে 
মাছ রেঁধে ঠাকুরকে ভোগ দে। ভক্তের আনীত দ্রব্যে শনিবার রবিবার 
নেই, ভোগ দিগে যা-_” এই ঘটনায় শরচ্চন্দ্রে গতি শ্বামীজীর অপার 
দয়া ও স্নেহ প্রকাশ পায়। 

২২শে জানুয়ারী সর্বগ্রাসী স্থর্যগ্রহণের দিন শিষ্য শরচ্চন্দ্র নিজ 
হস্তে স্বামীজীকে রেধে খাওয়াবে । বলরাম বাবুর রম্ধনশালায় শিত্ 
রন্ধনকার্ষে নিযুক্ত । শ্রীরামকৃষ্ণ গতগ্রাণা যোগীন-মা শিষ্যকে দেখিয়ে 
দিচ্ছেন ও ম্বামীজ খবর নিচ্ছেন কতদূর কি হ'ল। ভাত, মুগের দাল, 
কই-মাছের ঝোল, মাছের টক ও মাছের সুক্তানি রান্ন। গায় শেষ। 
এমন সময় স্বামীজী নিজেই পাতা পেতে বসে গেলেন; বললেন, যা. 
হয়েছে শীগগীর নিয়ে আয়, আমি আর বসতে পাচ্ছিনে, খিদেয় পেট 
স্বলে যাচ্ছে । শিষ্য কোনকালেই রন্ধনে পটু ছিল না; কিন্তু স্বামীজী 
আজ তাহার রন্ধনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে নাগিলেন। কলকাতার 
লোকেরা মাছের স্ুক্তনির নামে খুব ঠাট্টা তামাস! করে | এট৷ একান্তই 
'বাঙাল' দেশী রান্না! । ম্বামীজী খেয়ে খুশী হয়ে বললেন, “এমন কখনও 
খাই নাই। কিন্তু মাছের 'জুল'ট! যেমন ঝাল হয়েছে, এমন আর কোনটাই: 
হয় নাই।' পূর্ববঙ্গের রন্ধনশিল্প অদক্ষ রাধুনীর হাতে যে রপ গ্রহণ 
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করেছিল তার নিন্দা, প্রশংসার মধ্য দিয়ে শিষ্ের প্রতি ম্বামীজীর 
অনুরাগ ও ভালবাসাই প্রকাশ পেয়েছে । 

“কিছুক্ষণ পরে চারিদিকে শাক ঘণ্ট। বাজিয়া উঠিল এবং স্ত্রীক্ঠের 
উলুধ্বমি গুনা যাইতে লাগিল। স্বামীজী বলিলেন, “ওরে গেরন 
লেগেছে__-আমি ঘুমোই, তুই আমার পা টিপে দে”। এই বলিয়া 
একটু তন্দ্র। অনুভব করিতে লাগিলেন | শিষ্যুও তাহার পদসেবা 
করিতে করিতে ভাবিল, “এই পুণাক্ষণে গুরুপদসেবাই আমার গঙ্গাক্মান 
ও জপ।” এই ভাবিয়। শিষ্য শান্তমনে স্বামীজীর পদসেব! করিতে লাগিল।” 

এই হ'ল গুরুগতপ্রাণ ভক্ত ও শিষ্য শরচ্চক্দ্রের ছবি। এমন 
অনলস কিস্কর ন1 হ'লে সর্বত্যাগী মহাপুরুষের গ্রীতিভাজন হওয়া কঠিন | 
১৯০১ খৃঃ__যখন ম্বামীজী অসুস্থ তখন শিষ্য নির্ভয়ানন্দন্বামীর সঙ্গে 
ভাগাভাগি করে স্বামীজীর রাত্রিসেবার ভার নিয়েছে | এইভাবে নান৷ 
অবস্থাতে স্বামীজীর সেব। করে শরচ্চন্দ্র কৃতকৃতার্থ হয়েছেন । 


১৩০৫ সালের ১লা মাঘ _স্বামী ত্রিগুণাতীত মহারাজের সম্পাদনায় 
“উদ্বোধন' পত্রের প্রথম প্রকাশ হয়। স্বামীজী শিষ্যকে ঠাট্টা ক'রে বলেন 
“উদ্বন্ধন” পত্রিকা | “উদ্বোধন” আজও অব্যাহত গতিতে প্রকাশিত 
হয়ে চলেছে | পত্রিকা নিজের পায়ে দাড়িয়ে যাবার পর স্বামীজী 
শরচ্চন্দ্রকে তার সম্পাদক করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেনক্* | কিন্ত 
এই পত্রকায় তার নান! প্রকার প্রবন্ধ, স্তবস্তি, গান প্রভৃতি প্রকাশিত 
হলেও শব্চন্্র এ কার্যভার গ্রহণ করতে পারেননি, কর্মব্যপদেশে 
তাকে নান। স্থানে ঘুরতে হয়েছে বলে। 

১৮৯৭ খুঃ_-বলরাম বাবুর বাড়িতে প্রথম যখন রামকৃষ্খমিশন 
স্থাপিত হয়, তখন গুরুর আদেশ -শিরোধার্য ক'রে শরচ্চন্দ্র শান্ত্র-পাঠকের 
পদ গ্রহণ করেন। শাস্ত্-পাঠকের কার্ষভার পেয়েছিলেন বলে স্বামীজী 
তাকে নিজ যত্ব সহকারে খগ.বেদ পড়াতে আরম্ভ করেন। 


* স্বামী শিল্ত-সংবাদ--পৃঃ ১৭৩৮ ১৭৫ 


২২ শরচ্চজ্জের জীবনী ও রচনা 


শরচ্চক্জ ন্বামীজীর সঙ্গে ব্রহ্মবিচার ও বেদাম্তবিচার করতেন ; 
জিজ্ঞানু শিষ্ের মতো গুরুর কথায় কখন কখন প্রতিবাদ ক'রে শাস্ত্রের 
প্রকৃত মর্মার্থ উদ্ধার করতে চাইতেন এবং প্রাচী ও প্রতীচী 'উভয়দেশের 
স্বরূপ, জাতিবিচার, স্ত্রীশিক্ষা, দেশের দীনদরিদ্রের অজ্ঞানতা, কুসংস্কার 
প্রভৃতি নান! সামাজিক বিষয়ে স্বামীজীর মতামত যব সহকারে জেনে 
নিতেন। কবি ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণ নিবেদিত- 
প্রাণ গৃহীশিত্য। তিনি শুক্ষ বেদান্তচর্চা না করে, বরং বেদরূপী' 
ঞ্ীরামকৃষ্ণের জয়ধ্বনি করতে ভালবাসতেন। তাই গিরিশচন্দ্র স্বামীজীর 
সঙ্গে শরচ্চন্দ্রের শুক্ষ শান্ত্রবিচার সইতে পারতেন না । বেদাস্ত শাস্ত্র 
কি মানুষের ছঃখ দূর করতে সমর্থ? দেশের হাহাকার, অন্নাভাব, 
ব্যভিচার, ভ্রণহত্যা ইত্যাদি বন্ধ করার উপায় বেদে আছে কি? সঙ্গে 
সঙ্গে তাত্তিক স্বামীজী প্রেমিক স্বামীজীতে রূপান্তরিত হয়ে অশ্রু- 
বিগলিত হয়ে পড়তেন। কিন্তু কেবল হৃদয়াবেগ নয়। এ কর্মবীর 
মহাপুরতষ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রাণপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা । তিনি শিষ্য 
শরচ্চন্দ্রকে 'বন্ুজনহিতায়' তার বিরাট কর্মযজ্জঞের অংশ ভার নিতে 
আহ্বান করেছিলেন । শিষ্য তার ছূর্বলতাবশতঃ পুরোপুরি এ কাজে 
আত্মোৎসর্গ করতে পারেননি । গুরুবিয়োগের পরে, নিজের রচনা 
প্রকাশ মাধ্যমে এবং অন্ঠান্ত বহুবিধ উপায়ে শরচ্ত্্র প্রীগুরূুর আদেশ 
পালনে ব্রতী হন এবং তার ভাবধারা প্রচার মাধ্যমে জনকল্যা ণব্রতে 
উৎসর্গ করেন। 

১৮৯৮ খুষ্টাব্দের শেষ ভাগে বেলুড়ে ভাড়াটিয়া মঠবাড়ির কান্ছেই 
স্থায়ী ভাবে রামকৃষ্ণ মঠের নিজন্ব গৃহাদি নির্মাণের জন্য একখণ্ড জমি 
কেনা হয়। তখন এ জমি জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। একদিন পদব্রজে মঠে 
স্বামীজী মঠের নূতন জমিতে গিয়ে শিষ্যকে ভাবী মঠের নির্মাণ, সংগঠন 
প্রণালী, কর্মপদ্ধতি প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেন। প্রাচীন ও 
নবীন ভাবের সংমিশ্রণে, মঠ কিভাবে জ্ঞান, বিদ্যা অল্নদানের গুতিষ্ঠান 
কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হবে, কিভাবে জাতিবর্ণ নিধিশেষ বছুজনহিতায় & 


জীবনালেখ্য ২৩ 


মঠ নিজে:ক নিয়োগ করবে, অনাথ-আতুরের সেবা করবে ইত্যাদি 
শিশ্তকে বুঝিয়ে দেন । ১৮৯৯ খুঃ_-২*শে জুন স্বামীজী হত স্বাস্থ্য 
উদ্ধারের ক্রন্য দ্বিতীয়বার সমুদ্র যাত্রা করেন। তাই স্বামীজীর সঙ্গে 
শরচ্চন্দের সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটেছিল | 

এই সময় এক বেদনাবিধুর টেলিগ্রাম পেয়ে সন্তান-সদৃশ শরচচন্দ্র 
সাধু নাগমহাশয়কে দেখতে দেওভোগ যাত্রা করেন। পরদিন রবিবার-- 
রামকৃষ্ণচমিশম সভায় 'বেদের ধর্ম সম্বন্ধে শিষ্তের একটি প্রবন্ধ পড়ার 
কথা। শরচ্ন্দ্র বিবশ অবস্থায় কি করণীয় চিন্তা করছেন_-এমন সময় 
লাটু মহারাজ ( পূজনীয় স্বামী অদ্ভুতানন্দ ) তীর বাড়িতে এসে 
উপস্থিত । তিনি সব শুনে বললেন “বেদের বক্তৃতা দিতে জীবনে 
অনেক সময় পাবে, কিন্তু নাগমহাঁশয়ের শরীর গেলে তোমার ভাগ্যে 
আর সেই দেব-হুর্লভ মহাপুরুষের দর্শন মিলবে না |” শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত 
হরমোহন মিত্রের অর্থ-সাহায্যে শরচ্চন্দ্র সেই দিনই দেওভোগ যাত্রা 
করেন। এরপর দীর্ঘ তেরদিন সন্তানের মতো, নাগমহাশয়ের শেষ 
শব্যাপার্থখে দিনরাত উপস্থিত থেকে, তীর সেবা করে. অন্তে মুখে 
গঙ্গাজল ও শিয়রে বসে গীত! পাঠ ক'রে পুত্রের শেষ কর্তব্য পালন 
করেন। স্বামী সারদানন্দর উপস্থিতিতে একখানি বেদী রচনা করে 
নাগমহাশয়ের ভল্মান্হি স্থাপন কর! হয়। নাগমহাশয় ও মাতা- 
ঠাকুরানী শরচ্চন্দ্রকে -আপন সন্তান জ্ঞান করতেন। শেষ সময়ে 
পুত্রোচিত কাজ ক'রে শরচ্চন্দ্র চরম বেদনার মাঝেও পরম পরিতৃপ্তি 
লাভ করেছিলেন । পরে কৃতজ্ঞতান্বরূপ, তিনি নাগমহাশয়ের একখানি 
জীবনীগ্রন্থ রচন! করেন । 

১৯০১ খৃষ্টাব্দে ন্বামীজী, দেশে ফিরে এলে, আরও কিছুদিন 
শরচ্চন্দ্র স্বীয় গুরুর অনুগ্রহ লাভ করেন ও নানা বিষয়ে আলোচনা 
করেন। - এই সময়ে স্বামীজীর সঙ্গে তার সংস্কৃতে পত্র বিনিময় হ'ত। 
সে সবই গভীর তথ্যপূর্ণ | দেবভাষায় শরচ্চন্দ্রের পাগ্ডিত্যের জন্ত 
স্বামীজী যখনই ইচ্ছে করতেন, শিষ্কে ডেকে সংস্কৃতে বাক্যালাপ 


২৪ শর্চচন্দরের জীবনী ও রচন। 


করতেন | ১৯০২ খুষ্টাব্দের--৪ঠা জুলাই স্বামীজী মহাসমাধিতে লীন 
হন। সহস। গুরুদেবের মহাগ্ীয়াণে শরচ্চন্দ্র ব্যথাতুর ও মর্মাহত হয়ে 
পড়েন | এই নিদারুণ আঘাতের বেদনা তাকে প্রায় বিমুঢ় করে ফেলে 
কর্তব্যের তাগিদে তিনি সংসার ত্যাগ করতে পারলেন না। কিন্ত 
সংসারের প্রতি নিরাসক্তি এই সময়ে তাকে গভীরভাবে পেয়ে বসে। 
গুরু-বিরহের যাতনার মর্মম্পর্শী রচনা এই সময় থেকে “উদ্বোধনে' 
নিয়মিতভাবে প্রকাশ হ'তে থাকে । 


চাকুরীজীবন ও সংসারষাত্র 


 কর্মোপলক্ষে শরচ্চন্দ্র হাওড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বরিশাল, 
পুণিয়, ছুমকা. গয়ী, ঝরিয়া, রাঁচী, পুফ্লুলিয়া, কটক প্রভৃতি বিভিন্ন 
স্থানে ঘুরেছেন। কর্মস্থলে সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবাই ছিল তার প্রধান 
কাজ, আর ইংরেজ সরকারের চাকুরী ছিল অপ্রাধান। তাই অনেক 
সময় চাকুরীতে অবহেলা হ'য়ে যেত। এই কারণে তাঁর চাপুরীজীবনে 
অবনমনও ঘটেছিল কিন্তু প্রভূত অর্থোপাঁজন না৷ করতে পারলেও 
ব্যাবহারিক জীবনে সাফল্য না হলেও এই সদানন্দ পুরুষের নিরাসক্ত 
জীবনে সাধুস্গ ও বিদ্যোৎসাহ কোন দিনই কিছু কমতি ছিল না। 
শরচ্চন্জর বিবেকবান, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও অ'নন্দময় পুরুষ ছিলেন। সং'সার- 
জীবনে প্রথম তিনি ব্যারাকপুর ডাকঘরে ডেপুটি পোস্টমাস্টার পদে 
নিযুক্ত হন। কয়েক বছর কাজ করার পরে তিনি পোস্টমাস্টারের পদে 
উন্নীত হন| চাকুরীজীবনে এটাই ছিল তার প্রথম বা শেষ উন্নতি । 
চাকুরীতে থাকাকালে তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নান! স্থানে 
ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং নিজ কর্তব্যের ফাঁকে ফাকে প্রাধানতঃ 
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর ভাবধারা! গচার করে বেড়িয়েছেন। অবসর গ্রহণ 
পর্যন্ত তিনি ডাক ও তার বিভাগে কর্মরত ছিলেন এবং ১৯৩৩ খুষ্টাব্দে 
উড়্িস্তার কটকে বক্‌সীবাজার প্রাধান পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টারের 
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পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। নিজ স্বাধীন মনোভার বর্জন ক'রে 
ওপরওয়ালার স্তাবকত। তিনি কখনই করতে পারতেন না। তার 
চলনে বলনে প্রবন্ধাদি রচনায়, নান! পত্রপত্রিকায় তাদের মুদ্রণে ও 
প্রচারে তার স্বাধীন চিন্তাধারা প্রকাশ পেত। ইংরেজের দাস 
থেকে দেশবাসীর মুক্তিকামী বাঙালী যুবকদের মধ্যে তখন স্বামীজীর 
অনুপ্রেরণা কাঁজ ক'রে চলেছে । তখন এই সব যুবকেরা ভগবদ্গীতার 
মতোই “ম্বামি-শিষ্ত-সংবাদ” নিরমিত পাঠ করত এবং উৎসাহিত 
হত। আগেই বলা হয়েছে যে, সঙ্গত কারণেই ইংরেজের গোয়েন্দা 
বিভাগের গুণ্ডচরেরা কিছুকাল শরচ্চন্দ্রের আচরণাঁদি পর্যবেক্ষণ করে 
ছিল। বিবেকানন্দ শিষ্য শরচ্চন্দ্র ইংরেজী, বাংল!, সংস্কত ও হিন্দী 
ভাষাতে অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন । স্বীয় গুরুর বক্তৃতামালার 
প্রভাব স্মরণ ক'রে গুরুদেবের পদাঙ্ক অনুনরণ করার চেষ্টা করতেন । 

শরচ্চন্দ্রের স্ত্রী মোক্ষদায়িনী ছিলেন পরম নিষ্ঠাবতী, ধর্মপ্রাণ, 
সহজ ও সরল রমণী । তিনি উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন না, কিন্তু পতিব্রতা, 
আদর্শ গৃহিণী ও অতিথিসেবাপরায়ণা ছিলেন। মোক্ষদায়িনী শ্রী্রীমা 
সারদামণির অকুষ্ঠ কৃপালাভে ধন্যা হয়েছিলেন, আর সাধু নাগমহাশয় 
ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাধদগণেন্র সেবাধিকার লাভ ক'রে কৃতকৃত্য। 
হয়েছিলেন | দেশেন বাড়ীতে থাকাকালে মোক্ষদায়িনী অনেক দিন 
যাবৎ সাধু নাগমহাশয়ের পুণ্যসঙ্গ লাভ করেছিলেন। শরচ্চন্দ্র যেমন 
সুযোগ পেলেই বেলুড় মঠে মহারাজদের ও ভক্তরুন্দের নিকটে ষেতেন 
তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ ও অন্যান্য সাধু সন্গ্যাসীর। তাহার কলিকাতান্থ 
চিন্তামণি দাস লেনের বাসগৃহে ও অন্যান্য কর্মস্থলে শুভাগমন করতেন। 
মোক্ষদায়িনী এইভাবে সাধুসেবায় অভ্যন্তা হয়ে গিয়েছিলেন। 
শবচন্দ্ের গৃহে সাধুভোজন ও আনন্দোৎসব লেগেই থাকত। সংসার 
যাত্রার এটাই ছিল এক আবশ্ক্িক অপরিহার্য অঙ্গ | সম্পূর্ণ নিরভিমান, 
নিলিও, সাত্বিক ভাবের নারী মোক্ষদ! তার সরলতায় সকলেরই অতীব 
শ্রিয়পাত্রী ছিলেন। শেবজীবনে অবসর-সময়ে সর্বদাই তাকে 
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উদাস মনে একাগ্রভাবে মাল। জপ করতে দেখা যেত। মন যে তার 
সংসারে একেবারেই নেই, এই দৃশ্য অত্যন্ত প্রকট ছিল । শরচ্চন্দ্রের 
স্বত্যুর বার বছ্ছর পরে মোক্ষদায়িনী কলিকাতায় দেহরক্ষা করেন | 

আগেও বলা হয়েছে যে শরচ্চন্দ্রের আথিক সচ্ছলতা ছিল ন!। 
ুখ-চেটে' গৃহস্থ হ'তে শ্রীগুরুর বারণ ছিল বলে আথিক অসচ্ছলতাও 
তাঁর সদানন্দ ভাব ম্লান করতে পারেনি। মাসের প্রথমে প্রচুর বাজার 
করে, ভাল ভাল খাছ্সামগ্রী ক্রয় করতেন। মাসের শেষে অর্থের 
অপ্রতুলতা থাকত ; কিন্তু মন নিরানন্দ হ'ত ন1। 

শরচ্ন্দ্র কেবল গান রচনাই করতেন না, নিজে ম্ুুকঠ গায়কও 
ছিলেন। বড মেয়ে ইন্দিরা অতি সুন্দর গাইতে পারত এবং বড় 
ছেলে জ্রয়চন্দ্র সঙ্গীতবিদ্যা ও চিত্রবিষ্ঠায় পারদর্শী ছিল। ইন্দিরা 
পিতার রচিত গানগুলি বাবার সঙ্গে সুমধুর কে গাইতে অভ্যস্ত 
ছিল। শরচ্চন্দ্রের রচিত শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন অবলম্বনে 
“জ্ীরামকৃষণ পীঁচালী” নান সুর সংযোগে আবৃত্তি ও গীত হবার যোগ্য 1 
শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের পুর্ব সময় থেকে স্বপ্রকটন ও ভক্তমিলন পর্যন্ত 
সগ্ডম পর্বে সমাগ্ড এই পাঁচালীর প্রতি পর্ব বিভিন্ন সুর ও ছন্দে 
গ্রথিত | শরচ্চন্দ্রের ছেলেমেয়ের প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে আনন্দের 
সঙ্গে সেই পাঁচালী গান করত। শরচ্চন্দ্রের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের 
পুজা, পাঁচালী গান সহকারে নিয়মিত আয়োজিত হত। আজ 
পর্যন্ত শরচচন্দ্রের ছেলেমেয়ের সংসারে, শরচন্দ্রের নাতিনাতনীদের 
জন্মদিন উপলক্ষে নিয়মিত পাঁচালী গীত হয়ে থাকে। তাদের ঘরে 
ঠাকুর ও স্বামীজীর পুজা অব্যাহত আছে | শরচ্চন্দ্রের স্ত্রী ও 
পুত্রকম্ভারা গৃহকর্তীর নিয়ত সাধুসঙ্গ দেখে স্বাভাবিকভাবে তীর ভাবে 
ভাবিত হয়েছিল। তিনি কখনও কাউকে ধামিক হবার অন্য, 
এমন ক্কি দীক্ষা নেবার জন্যও বলেননি । তাঁর বিশ্বাস ছিল বাড়ীতে 
ধর্মীয় পরিবেশ তৈরী হ'লে এবং সাধুসঙ্গ লাভ হ'লে আপনা 
হতেই মনে ধর্মভাব জাগবে । একমাত্র এই কারণেই তিনি কন্ঠাদের 


জীবনালেখ্য . ২ 


নিয়ে প্রীঞ্রীমায়ের দর্শন করতে গ্নেছেন, অথচ অপার করুণাময়ী 
জননীকে কখনও বলেননি কন্যাদের দীক্ষাদানে ধন্য করবার জন্য | 
শ্রীরামকৃষ্ণের পুজার সঙ্গে নানা দেবদেবীর স্তবগান করা শরৎবাবুর 
বাড়ির সন্ধ্যার একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। পুরুলিয়ায় থাকতে 
ছোট তিনপুত্রকে নিয়ে প্রাতঃভ্রমণ করার সময় উদাত্ত কগে নান৷ 
দেবদেবীর প্রণামমন্ত্র ও স্তবস্তৃতি তাদের আরৃত্তি করতে শিখাতেন। 
প্রথমজীবনে পুত্রকন্তা সঙ্গে ও শেষজীবনে নাতি-নাতনীদের নিয়ে 
শরচ্চন্দ্র পাঁচালী পাঠ ও সুতবগান ক'রে ছেছেন। এদের পরিবার 
.স্বাভীবিকভাবেই রামকৃষ্ণ-ভাবনায় ভাবিত। শরচ্চন্দ্রের সমগ্র পরিবারটি 
একই আধ্যাত্মিকতার সুত্রে গ্রাথিত ছিল । 

ঞীগুরুর মহাসমাধির পর তার কৃপা ও প্রেমের স্মরণ মনন ও 
অনুধ্যান করেই শরচ্চজ্দের দিন অতিবাহিত হ'ত। বিভিন্ন কর্মস্থলে 
বখন যে অবস্থায় থাকতেন, সেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ, প্রীশ্রীমা। ও 
শ্রীগুরুর পুজ! পাঠ, স্মরণ করেই দিনের অনেক সময় কাটাতেন। 
বিভিন্ন কর্মস্থলে ভক্তসংঘ, পাঠচক্র, সোসাইটি, আশ্রমাদি গঠন. 
করবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করতেন। এইভাবে তিনি স্বামীজীর 
উপদেশ স্মরণ করে “বন্থজনহিতায় বহুজনমুখায়” শ্রীরামকৃষ্চভাবে 
সকলকে ভাসমান করতে যু করে গেছেন। 

১৯০৪ থেকে ১৯০৮ খঃ পর্ষস্ত শরচ্চক্দ্র বর্ধমানে কর্মরত 
ছিলেন। সেখানে ্রীপ্রীমা শরচ্চন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ ক'রে তাকে ধন্য 
করেছিলেন । ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখিত “'শ্রীশীসারদাদেবী” 
পুস্তক (২৩৩ পৃঃ) থেকে জান। যায়_-“একবার বর্ধম'ন হইয়া 
কলিকাতা আসিবার পথে শ্রীশ্রীমা 'ম্বামি-শিশ্ত-সংবাদ' প্রণেতা প্রীযুত 
শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তার বর্ধমানস্থিত বাসায় ছুই-তিন দিন বাস করিয়াছিলেন 
এবং সর্বমঙ্গল!, অষ্টোত্রর শত-শিবমন্দির ও নুন্দরের মশানে'র কালী 
দর্শন করিতে খিয়াছিলেন।” অপ্রত্যাশিতভাবে করুণাময়ী মাকে 
এইভাবে কাছে পেয়ে বাড়ির সকলেই আনন্দ বিহ্বল হয়ে পড়েছিল 
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ও বাড়ি পুণ্যতীণ্৫ঘধে পরিণত হয়েছিল]; এই সময় শরচন্দর 
'বিভিন্ন স্থানে রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচার ও স্বামীজীর কাজে সক্রিয়ভাবে 
সাধ্যমত যোগদান করেন। “শ্বামি-শিষ্য সংবাদ” প্রকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে দেশের যুবকেরা উৎসাহিত হয় এবং কেবলমাত্র এই পুস্তকটি 
পাঠ করেই অনেক যুবক সংসার ত্যাগ কবে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে 
যোগদান করে। স্বামীজীর ভাবে উদ্দ্ধ নব্য যুবকের! দেশাত্মবোধের 
প্রেরণায় শরচ্চন্দ্র সমীপে এসে বিবেকানন্দের কথা শুনতেন। এই সময়ে 
নিয়মিত “উদ্বোধন' পত্রিকার জন্য রচনার মধা দিয়ে শরচ্ন্দ্র বিভিন্ন 
গাবের প্রচার করেন। 

, ১৯০৯ থেকে ১৯১৩ খুষ্টাব্দের মধ্যে শরচ্ন্দ্র কর্মব্যপদেশে মেদিনীপুর 
ও বাংলাদেশের অন্তর্গত বরিশাল সহরে ছিলেন । কলকাতা থেকে দুরে 
থেকেও তিনি মঠের গুরুভাই ও প্রীরামকৃষখ পার্ধদগণের সঙ্গে 
সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ১৯১* খুষ্টাব্দের মেদিনীপুরে 
থাকাকালে শরচ্চন্দ্র ডাক বিভাগের স্ুপারিনটেণ্ডেন্ট ছিলেন। প্রথমে 
শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাণ্ত কয়েকজন ভক্তের সহযোগিতায় তিনি একটি 
ধর্মালোচন! চক্র স্থাপন করেন, পরে নাড়াজোলের জমিদারের দান- 
স্বরূপ একটি বাঁড়ী পেয়ে সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপন করেন। 
সেই আশ্রম এখন অনেক পরিবধি ত সেবাকেন্দ্র হয়েছে। বরিশালে 
থাকাকালেও সেখানকার স্থানীয় যুবকরন্দের সহযোগিতায় শ্রীরামকৃষঃ 
আশ্রম স্থাপন ক'রে নাগরিকদের অধাত্ম সাধনার পথ প্রদর্শন 
করেন। এই সময়ে বিভিন্ন জটিল বিষয়ে জ্বলন্তভাব সহ গভীর দার্শনিক 
তত্বসমূহের বিশ্লেষণ করেন তার রচনার মাধ্যমে ।+% তৎকালীন 
রচনাবলীতে যেমন শরচ্ন্দ্রেব পাগ্ডত্য প্রকাশ পেয়েছে, তেমনই জান৷ 
গেছে তার আধ্যান্সিক জীবনের গভীর অনুভূতি ও ধর্মানুরাগ । 

স্বাভাঁবকভাবেই এই সময়ে শরচ্চন্ত্র বদলীর করণে যখন 


» রূচন। _“ক্রঘাচিবাত্তিবাদ।” “মানৰ জীবন ও জাগ্রদাদি অবস্থা তুষ্ট 
“কাল ও কালী”, 'অবতারবাদ', 'একত্ব ও বন্ৃত্ব' -জু্টব। | 


জীবনালেখা ২৯. 


যেখানে গিয়েছেন, সেখানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্তরন্দ প্রাতি সন্ধ্যায় 
ভার গৃহে সমবেত হয়ে রামকৃষ্-গুসঙ্গ শুনতেন। রামকৃষণ- 
বিবেকানন্দ-কথ গ্রচার করতে কখনও তিনি বিমুখ ছিলেন না। ১৯১৪ 
থেকে ১৯২১ খৃষ্টানদের মধ্যে গয়া, রাচী, ডেরেও্ডা! ও ঝরিয়ায় শরচ্চন্দ্রের 
গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ধদের। বারে বারে আতিথ্য গ্রহণ ও অবসর 
যাপন করেছেন। এসব স্থানে পুজনীয়া গোলাপ মা, যোগিন মা, 
পুজ্যপাদ খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ) ও লাট মহারাজের 
(স্বামী অদ্ভুতানন্দ) নিয়মিত যাতায়াত ছিল | পুঃ খোকা £ হারাজ, স্বামী 
সারদা-ন্দ মহারাজ, গৌরীম! প্রভৃতি শরচ্চন্দ্রের ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে 
কোলে পিঠে করেছেন, বেড়াতে নিয়ে গিয়েছেন, কত গল্প বলেছেন । 
এ সময়ে শরচ্চন্দ্রের সংসার সম্পুণ শ্রীরামকৃষ্চভাবে ভরপুর ছিল। 
জ্ঞোষ্ঠপুত্র জয়চক্দ্র অনুমান এই সময়েই স্বামী ব্রঙ্মানন্দের কাছে 
দীক্ষা গ্রহণ করে। শরচন্দ্রের মীতা বিধুমুখী দেবী তার বৈধব্যদশায় 
কাশীবাসী ছিলেন, তাই শরচ্ন্দ্র প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে 
ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাশী যেতেন। সংসারধর্মের পাশাপাশি তার 
লেখনীও বিরামহীন অম্বত বর্ষণ ক'রে চলে । নান! সুবগান, শ্যাম।- 
সঙ্গীত, 'বাঙালের বাক্যধর* প্রভৃতি এই সময়ে লেখা হয়। নিজে 
সুগায়ক ছিলেন আবার নিজ রচিত সঙ্গীতে সুরারোপও করতেন-_ 
সে সবই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রাগরাগিণীতে বিষ্বত। জীবনের মধ্যাক্ছে 
যখন তিনি এ্রীঙসারদাদেবীর দর্শনে যেতেন, তখন শ্রীমা-_বাঙ্গালের' 
সুললিত মধুর কণ্ঠে গান শুনতে ইচ্ছে প্রকাশ করতেন । “ভ্ীপ্রীমায়ের 
কথা” ( দ্বিতীয় ভাগ, সগ্ডম সংস্করণ) হ'তে জানা যায় একাধিকবার 
শরচ্চন্দ্র বাগবাজারে মায়ের বাড়ীতে গিয়ে ীপ্রীমায়ের অনুরোধে তাকে 
গান শোনান। একবার বলরামবাবুর বাসায় গ্রণ্রীমা কোন ভক্তকে 
উদ্দেশ করে বলেন-_“কাল তুমি এলে না? কাল শরৎ চক্রবর্তী 
এসেছিল। গান গ্রাইলে,। আহা! তারকি ভাব! কি গান!” 
সুযোগ পেলেই শরচ্ন্দ্র বেলুড় মঠে উপন্থিত হতেন। আ্রীঠাকুরের, 


১৩৯ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা 


আরতির পর স্বরচিত গান ছু-হাত তুলে নেচে নেচে গ্রাইতেন। 
জীপ্রীঠাকুরের পার্ধদ স্বামী ব্রন্ষানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্ব, 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের যোগদানে সঙ্গীতবাসর দিব্যভাব ধারণ 
ক'রত। 

১৯১৯ খুঃ থেকে ১৯২৩ খুঃ পর্যন্ত শরচন্দ্র রাঁচী, রিয়া, 
পুণিয়! ও ছুমূকাতে কাজ করেছেন। পুধিয়ার প্রসঙ্গে একটি ঘটনায় 
শরচ্চন্দ্রের প্রাতি শ্রীগুরুর অসীম কৃপা ও করুণার কথায় ম্বাভাবিক- 
ভাবেই মন অভিভূত হ'য়ে পড়ে । একবার প্রীগুরুর জন্মতিথি দিনে 
শরচ্চন্দ্র কাজে যাননি এবং নিয়ম-অন্ুবায়ী সেদিন ছুটির দরখাস্ত 
পাঠান হয়ে ওঠেনি। তার 'মজান্তে সহদা অফিসে ইংরেজ কর্ম- 
কর্তীর, বিশেষ পরিদর্শন কারণে পদার্পণ ঘটে । এই সংবাদ পেকে 
পরদিন চিন্তিত শরচ্ন্দ্র অফিসে গিয়ে দেখেন-__তার টেবিলে খোলা- 
খাতায় বড় সাহেব শরচন্দ্র সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা ও বিশেব উতৎসাহ- 
ব্যগ্তক রিপোর্ট লিখে রেখে গেছেন! তীর কর্তব্যকর্মে অবহেলার 
এই পুরস্কার পেয়ে শরচ্চন্দ্র বার বার অশ্রুসিক্ত হৃদয়ে প্রগুরুকে 
প্রণতি জানান। পুিয়াতে থাকাকালে শরচ্চন্দ্রের সঙ্গে অমূল্যচরণ 
গাঙ্গুলী নামক এক রুচিবাঁন সংস্কৃতিবান যুবকের আলাপ হয়। 
পুণিয়ার ভাট্রাবাজার বাসী এই যুবকের ব্যবহার ও সদালাপে মুগ্ধ 
হয়ে শরচ্ন্দ্র পরবর্তীকালে তার সঙ্গে নিজের বড় মেয়ে ইন্দিরার 
বিবাহ দেন। বড় জামাই অনুল্যচরণ প্রথম আলাপেই শরচন্দ্রকে 
চিনতে পারেন। বিবাহের পর ঘন ঘন তার সান্নিধ্য লাভের 
কারণে তার নিজের জীবনে বিশেষভাবে শরচ্চন্দ্রের প্রভাব এসে 
পড়ে। অনুল্যচরণ অত্যন্ত সুপুরুষ ও নুকঠের অধিকারী ছিলেন। 
শরচন্দ্র-রচিত দেশাত্মবোধক গান উদাত্বকণ্ঠে গাইতেন আর এইভাৰে 
অনুপ্রাণিত হয়েই সেই সময়ের স্বদেশীয়ানার উদ্দাম শোতে অংশগ্রহণ 
করে ইংরেজ সরকারের বিরাগভাজন হন। পরবর্তীকালে এই পরিবার 
সম্পূর্ণভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবে প্লাবিত হয়। 


জীবনালেখ্য ৩১ 


এরপর বরিয়া ও ছুমকাতে থাকাকালে ম্বদেশপ্রেমী যুবকগণের 
প্রতি শরচচন্দ্র আকৃষ্ট হন এবং পরোক্ষভাবে এই সব নিবেদিতপ্রাণ 
মানুষের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে পড়েন। শরচ্চন্দ্রের ছুই খুড়তুত ভাই 
আজীবন চিরকুমার ছিলেন ও বিপ্লবী-সংঘে যোগ দিয়ে কারাবরণ ক'রে 
প্রচুর নির্যাতন ভোগ করেন। জীবনের বেশীর ভাগ তাদের 
অজ্ঞাতবাসেই কাটে । এহেন পরিবারের ছেলে শরচ্চন্দ্র স্বাভাবিক 
ভাবেই ইংরেজ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। শরচন্দ্রের গ্রামের 
বাড়ীতে বেশ কয়েকবার দারোগা-পুলিশের আগমন ঘটে ও খানা-তল্লাসী 
হয়। ঘর-ছুয়ার লগভগ্ড ক'রে এই সব সরকারী কর্মচারীরা শরচ্চজ্্রকে 
অযথা হয়রান করে। “স্বামি-শিষ্য-সংবাদ” পুস্তক 'উদ্বোধন' কর্তৃক 
প্রকাশিত হুবা'র পর, যেহেতু বিপ্লবী সংস্থাগুলি এ পুস্তকের ভাবধার! 
গ্রহণ করতে থাকে, সেই হেতু শরচ্ন্দ্রের উপরে রাজরোষ পতিত হয়। 

নিজ গ্রামের বাড়ীতে এসে শরচ্চন্দ্র ছোট মেয়ে শ্যামার বিবাহ 
দেন নিকটস্থ আছুরা গ্রীমনিবাসী এক সদ্‌ ব্রাহ্মণের সন্তান যতীন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে । এর পূর্বে, শনচ্চন্দ্র, জ্যেষ্ঠপুত্র জয়চন্দ্রে 
বিবাহ পূর্ববাংলার সাধক মহাপুরুষ শ্রীন্রীরামঠাকুরের ভ্রাতুষ্ুত্রী 
যোগমায়ার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। এরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই স্বামী 
বরন্মানন্দের কৃপাপ্রাণ্ড ছিলেন। 

১৯২৪ খুঃ থেকে ১৯২৮ খুঃ এই পাঁচ বৎসর কাল, শরচ্চন্দ্রের 
কর্মস্থল ছিল ততৎকালে বিহার প্রদেশের অন্তর্গত পুরুলিয়া সহর। 
আধিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও সংসার আনন্দময় । পুৃজ্যপাদ খোকা 
মহারাজ (ন্বামী সুবোধানন্দ ) এই সময়ে শরৎ বাবুর বাড়ীতে ছুই বার 
এসেছিলেন এবং ছুই বারই মাসাধিকাল এ বাঁড়ীতে ছিলেন। 
একদিন মোক্ষদাদেবী পুজনীয়. মহারাজের প্রিয় খান্য পোলাও 
রান্না করেছেন । শরচ্চন্দ্রের তৃতীয় পুত্র বিষ্ুপদ তখন মারাত্মক, 
রক্ত-আমাশয়ে স্ভুগছে | বাড়ীতে পোলাও রার। দেখে এ শিশু 
ক্রমাগত বায়ন। করে চলেছেস্আমি পোলাও খাবে' | বাব ও মা 


৩২ শরচ্চন্দ্ের জীবনী ও বচন! 


ধমক দিচ্ছেন কিন্তু কান্না মার থামে না। অবশেষে মহারাজ বললেন, 
“শরৎ, তুই ওকে পেট ভরে পোলাও খেতে দে। দেখবি ও ভাল 
হয়ে াবে।” সেদিনের মতো! অতো পোলাও এ শিশু জীবনে 
খায়নি। আশ্চর্য 1তার পরদিনই সম্পূর্ণ রোগমুক্ত, এই কারণে 
গুঁষধ আর খেতে হয়নি। সামান্য এই ঘটন। থেকে অনুমান 
করা যায় সাক্ষাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ধদ মহাপুরুষের। তাদের এই সরল 
হৃদয়, দীন ভক্তকে কতই না শ্লেহ করতেন! তাদের অহেতুক কৃপা 
এই পরিবারের উপর কিভাবে বখিত হতো ! 


স্থানীয় অনুরাগী ভক্তরন্দ প্রতি সন্ধ্যায় শরচ্চন্দ্রের গৃহে সমবেত 
হতেন। নিজ কর্ব্য সম্পন্ন করে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সাধু 
নাগমহাশয়ের কাহিনী কীর্তন করেই শরচ্চন্দ্রের জীবন অতিবাহিত হত। 
পুরুলিয়া থানার তৎকালীন দারোগা-সাহেবও এই নিয়মিত সান্ধ্য 
আলোচনাচক্তে উপস্থিত থাকতেন । মাঝে মাঝে এই সান্ধ্য আড্ড। 
শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পার্ধদ খোকা মহারাজের উপস্থিতিতে দিব্যভাব 
ধারণ করত | শোনা যায় খোকা মহারাজ মোক্ষদাদেবীর হাতে-গড়। 
রুটি খেতে ভালবাসতেন | 


এই সময়েই চারণকবি মুকুন্দ দাসের সঙ্গে শরচন্দ্রের ঘনিষ্ঠত! হয় । 
মুকুন্দ দাস শরচ্চন্দ্রের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। আগেই বলা 
হয়েছে যে এই চারণ-কবি প্রধানতঃ বাংলা বিহারের গ্রামে-গঞ্জে 
বিবেকানন্দের ভাবধার। প্রচার ক'রে বেড়াতেন। গানের আসরে 
তিনি গেরুয়া আলখাল্পা। ও পাগড়ী পরিধান ক'রে, পুরস্কারের পদক- 
বুকে ঝুলিয়ে, অতি সুললিত কণ্ঠে গান গেয়ে পরাধীন ভারতবাসীর 
মোহনিদ্রা দূর করতে চেষ্টা করতেন। ম্বামীজীর মতই পোষাঙ্চ পরে 
তিনি গানের. আসরে অবতীর্ণ হতেন। জনসাধারণের উপর এই 
গায়কের প্রভাব সম্পর্কে ইংরেজ সরকার উদ্বিগ্ন ও ভীত ছিল। 
এ হেন মুকৃন্দ দাস শরচ্চন্রের রচিত ও সুরারোপিত শ্রামাসঙ্গীত 


জীবনালেখ্য ৩৩ 
“কে ও রণরঙ্গিণী” উদাত্ত কঠে গেয়ে আসর মাত করেছেন। দেশে 
নারী-জাগরণের ভাক দিয়ে মুকুন্দ দাস তার নিজ-রচিত শ্ঠামাসঙ্গীত 
'জাগে। গো, জাগে। গে। জননী' গানের সঙ্গে শরচ্চন্দ্রের শ্যামাসঙ্গীত 
মিলিয়ে দিতেন | এ সব কারণে শরচ্চন্দ্রের প্রতি রাজরোষ স্বাভাবিক 
ভাবেই বধ্ষিত হয়েছিল। 
মহাত্ম। গান্ধীর পুরুলিয়া আগমন-কালে শরচ্চন্দ্র তার ঘনিষ্ঠ 
বন্ধুদের নিয়ে শেষরাত্রে গোপনে মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও 
নানা বাক্যালাপ করেন। শোন! যায় পুরুলিয়ার ও. সি. (দারোগা 
সাহেবও ) নাকি তার সঙ্গে গিয়েছিলেন। সরকারী কর্মচারী হলেও 
দেশের অবিসংবাদী বরেণ্য নেতাদের এরা কখনও অশ্রদ্ধা করেননি । 
এ-সবই স্বামীজীর শিক্ষার ফলশ্রুতি। 
পুরুলিয়ার “সাহেব বীধের' চারদিকে তিন বালকপুত্র নিয়ে প্রাতভ্র মণ 
কর। শরচ্চন্দ্রের নিত্যকর্ম ছিল। সংসারিক জীবনের আলোচনায় 
জান। যায়তিনি পুত্রদের নিয়ে একঘরে শুতেন। শেষরাত্রে 
বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঠাকুরের নাম ও গান করতেন, ছেলেরাও পিতার 
সঙ্গে গল! মিলিয়ে গাইত ৷ তিনি ধর্মের গৌড়ামি পছন্দ করতেন না। 
অথবা, এ বিষয়ে জোর করতেন না। কিন্তু ধর্মের বীজ এইভাবেই 
হয়তো সম্ভানদের শিশু-মনের নরম জমিতে রোপণ ক'রে দিতেন । 
যদিও ন্বামীজীর সংস্পর্শে আসার আগে তিনি আচার-নিষ্ঠায় অত্যন্ত 
বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্ত পরবর্তা জীবনে তাকে কখনও বসে সন্ধযআহ্িক 
বা পুজা করতে দেখা যায়নি । কর্মজীবনে বরং খানিকটা সাহেবী 
ভাবাপন্ন হ'য়ে ওঠেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাল দিকটার তিনি 
প্রশংসা করতেন; তাই বলে তীর প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির এতিছোর 
প্রাতি অশ্রদ্ধ! ছিল, মনে করলে ভুল হবেঞ্* । ইংরেজ সরকারের অধীনে 
চাকরী করতেন বলে কোট-প্যাণ্ট ও টাই পরতেন | প্রচুর সিগারেট ও 
তামাক খেতেন। পুরুলিয়ায় থাকাকালে শরচ্ন্দ্র শ্রীগুরুর অনুকরণে 


ক্ষ এই সময়ের রচনা “আদান প্রদান” ভরষ্টব্য। 
ত্ঠ 


৩৪ শরচচন্ত্রের জীবনী ও রচনা 


পরিচ্ছদ ধারণ করতেন। প্যান্টের উপর গলাবন্ধ কোট ও মাথায় 
পাগড়ী বেঁধে স্বামীজীর ভাবে অনুভাবিত হ'তে সর্বদা! চেষ্ট। করতেন 
ও সংস্কৃত স্তবস্ততি অনর্গল বলে যেতেন। অত ভোরে রোজই এই 
ঘটনা! ঘ'টত বলে ছোট ছেলেরা ভীষণ ভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে বাবার সঙ্গে 
এ স্তবস্তরতি উচ্চৈঃম্বরে আরত্তি ক'রে ভোরের আকাশে ছড়িয়ে 
দিত সেই স্তব গান। এই সময়ে শরচ্ন্ত্র শ্রীপ্রীঠাকুনের দিব্য জীবনের 
উপর 'ভ্্রীরামকৃষ্ণ পাঁচালী” রচন! ও প্রকাশ করেন।' এতে শ্রীপ্রীসারদা- 
দেবীর কাছ থেকে শোন। শ্রীরামকৃষ্ণের পুজাবিধি রয়েছে । তিনি শনি 
ও সত্যনারায়ণের পাঁচালীর মতো রামকৃষ্ণ-পুজাস্থলে এ পাঁচালী পাঠের 
নিয়ম প্রবর্তন করেন | 

শরচ্চক্দ্রের কর্মজীবন শেষ হয় কটকের পোস্টমাস্টার রূপে। 
উড়িষ্যার রাজধানী কটকের প্রধান ডাকঘরের অধিকর্তারপে 
১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ খুঃ পর্যস্ত কাজ করে শরচ্ন্দ্র অবসর 
গ্রহণ করেন। এই কয়েক বৎসর বকৃসীবাজারে পোস্টমাস্টারের সরকারী 
বাঁসভবনে নিত্যই গ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ হ'ত । বনু জ্ঞানী- 
গুণী ব্যক্তি মধুলুব্ধ ভূঙ্গের মতে শরচ্চন্দ্রের সন্ধ্যাকালীন আলোচনা 
চক্রে যোগ দিতেন, আর তিনিও আধ্যাত্মিক আলোচনায় তাদের 
আপায়িত করতেন। কটকে থাকাকালে সেখানকার লব্বপ্রতিষ্ঠ 
উকিল শ্রদ্ধেয় জানকীনাথ বসু শরচ্চন্দ্রের নিকটে একাধিকবার এসেছেন 
ও প্রীরামকৃ্চ-বিবেকানন্দ-প্রাসঙ্গে যৌগদান করেছেন। সুভাষচন্দ্র 
তখন স্বদেশী নেতা, পরবর্তীকালে তিনি সর্বজনপ্রিয় “নেতাজী; । 
শরচ্চন্দ্রের কটকে অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্র ম্বামীজীর চিন্তায় ও ভাবনায় 
[অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং 'ম্বামিশিত্ত-সংবাদ' বইখানি থেকে নতুন 
প্রেরণা লাভ করতেন। ্‌ 

' কটকে নান। ধর্মসভায় শরচ্চন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন ও 
বতৃতা ক'রে সবাইকে আনন্দ দান করেছেন । তার ভাবন। নিজের 
ক্ষুদ্র চাকুরীর গণ্ডীর মধ্য ঘোরাঘুরি ক'রত না। স্বামীজীর বিশাল 


জ'বনালথ্য ৩৫ 


ব্যক্তিত্বের দিগন্তবিসারী, উদার বিস্তৃতির মধ্যে তার চিন্তা ভেসে 
বেড়াত । আর এই ভাবেই তিনি জীবনের পূর্ণ সার্থকতী লাভ করে- 
ছিলেন। এই সময় শ্রীরামকৃ্ণ-ভক্ত কুমুদবন্ধু সেনের সঙ্গে শরচ্ন্দরের 
ঘনিষ্ঠতা ও পারিবারিক বন্ধুত্ব হয়েছিল। ম্বাভাবিকভাবেই তিনি 
শরচ্চন্দ্রের ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়েছিলেন । 

চাকুরী ও ধর্ম-প্রসঙ্গ নিয়ে মেতে থাকলেও সংসারজীবনে শবচ্চন্র 
সাধারণ সংসারবদ্ধ জীবের মতই সাংসারিক খুঁটিনাটির খেয়াল 
রাখতেন | পারিবারিক সব বিষয়ে তার পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল । মোক্ষদা- 
দেবীও তাকে জিজ্ঞাসা না করে কোন কিছু করতে পারতেন ন1। 
তিনি যেমন কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন, তেমনই ছিলেন স্নেহশীল। ছেলে- 
মেয়েদের পড়াশুনার বিষয়ে অত্যন্ত: যব নিতেন ও উৎসাহ দিতেন। 
পরীক্ষায় ভাল ফল করলে আত্মীয়-স্বজন ও রন্ধু বান্ধবদের মিষ্টি বিতরণ 
করতেন। বিষ্ুণপদ ও শিবপদর পরীক্ষায় সাফল্যে তিনি উল্লসিত 
হতেন এবং রহহ্য করে একজনকে কুলতিলক' ও অপরজনকে 
'কুলগৌরব বলতেন। তখনকার দিনে কন্যাদেরও প্রাথমিক শিক্ষালাভ 
হয়েছিল ইংরেজী মিশনরী স্কুলে। সংসারজীবনে সাধারণ সংসারীর 
মত আচরণের আড়ালে কোথাও তার লুকোনো! নিলিগুত। ছিল। 
কোন বিষয়ে তার আসক্তি ছিল না| কন্যাদের বিবাহের পর কখন 
কখন তাদের দেখার জন্য ব্যাকুল হতেন, চিঠি লিখতেন, কিন্তু তারা 
এলে পর তার আর কোন উদ্বেগ থাকত না। কখনও তাদের 
বিদায়কালে অথব! অন্য সময়ে তার চৌখে জল দেখা যায় নি 
অথচ শ্রীঠাকুর, মা, স্বামীজীর কথ বলতে চোখের জলে বুক ভাসাতেন। 
শ্রীগুরুর আদেশ-_-“সংসারে পাঁকালে মাছের মত থাকবি'_-এটি ছিল 
তার সাংসারিক জীবনের শ্রেষ্ঠ'মন্ত্র। | 

পাশ্চাত্য দেশ থেকে স্বামীজী পাঁচখানি শ্বেতমর্মরের পট ভূমিকায় 
বসানে। শ্ীয়ামকৃষ্ের এক জীবন্ত আলেখ্য এনেছিলেন। তার 
একখানি তিনি তার স্নেহের 'বাঙাল'কে উপহার দেন। বিশেষ 


৩৬ শরচ্চংজ্র জীবনী ও রচন। 


পূজ্জাপার্ণের দিনে এ মর্মর আলেখ্য ভক্তিভরে বেদীতে স্থাপন ক'রে, 
ভোগরাগ সহকারে পূজিত হ'ত শরচ্চন্দ্রের বাসভবনে । 

নিতান্তই ইহলৌকিক চাকুরী ও পদোন্নতির জন্য তিনি একেবারেই 
লালায়িত ছিলেন না । রাজরোষে ষে উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, তা 
তিনি গ্রানছও করেন নি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবে ভাবিত মানুষ 
আর অন্য কোন লোকের বাসিন্দ৷ হবেন ! 


শেষ জীবন 


১৯৩৩ খুঃ চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে শরচ্চন্দ্র ১৯৫৮ খুঃ 
পর্যন্ত অধিক'ংশ সময় কলিকাতার বাসাবাড়ীতে ( ১৫/১ মির্জাপুর স্ট্রীট, 
বঙতমাঁনে সুর্য সেন স্তরীট ) বসবাস করেন। সরকার থেকে সামান্য 
অবসরভাতা পেতেন। অবশ্য মাঝে মাঝে তিনি দেশের বাড়ী 
ফরিদপুরের কোটাপাড়। গ্রামেও সপরিবারে কাটিয়েছেন । এই সময় 
বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবার কারণে তার স্বাস্থ্য ভঙ্গ 
হয়।. অবসর নেবার পর ধুমপান একেবারেই ত্যাগ করেন; মাঝে 
মধ্যে নহ্য ব্যবহার করতেন। এই সময় থেকে চোখেও কম দেখতে 
থাকেন। জীবনসায়াহ্ছেও শ্রীপ্রীঠাকুরের পার্ষদদের নিয়মিত সঙ্গলাভ 
থেকে বঞ্চিত হ'তে চাইতেন ন! বলেই হয়তো কলকাতার বাসাবাড়ীতে 
থাকাই পছন্দ করতেন। তবু দেশের বাড়ীর পূর্ণ সংস্কার সাধন 
ক'রে, নূতন পুকুর কাটিয়ে, অন্যান্য শরিকদের মধ্যে সবোতবম বসতবাটি 
নির্মাণ করেন। কলকাতার বাসাবাড়ীতে থাকাকালে মাঝে মধ্যে 
বেলুডমঠেও রাত্রি যাপন করতেন। ক্রমশঃ বাইরের জগৎ থেকে 
নিজেকে সরিয়ে এনে অন্তমুখী হয়ে শরচ্চত্র জপের মধ্য দিয়ে 
আত্মসাক্ষাৎকারে ব্রতী হন। অখণ্ড অবসরে স্বামীজীর পুর্ব আদেশ 
মত ক্রন্মস্ত্রের টীকা “বিবেকভাব্মু” লিখতে আরম্ভ করেন। স্বামী 
গুদ্ধানন্দ কতৃকি এ পাগুলিপি সংশোধিত হয়। ফুলস্কেপ কাগঞ্জের 
সহক্রাধিক পৃষ্ঠায় সাত খণ্ডে সমাপ্ত এই পাগুলিপি শরচ্ন্দ্রের দেহ- 


জীবনালেখ্য ্‌ ৩৭ 


ত্যাগের পর কীটদষ্ট অবস্থায় কুরাশী গ্রামে দেশের বাড়ীতে পাওয়৷ 
যায়ঃ পরে তা' উদ্বোধন অফিসে স্থানান্তরিত করা হয়।ঞ্চ স্বামী 
সারদানন্দজীর ইচ্ছানুক্রমে রচিত, অসমাপ্ত পভ্রীরানকৃষ্ণ -শতনাম” 
পুস্তিকাটি সমাপ্ত করবার কাজও এই সময় আরম্ভ হয়। শরচ্চন্্র 
তীর বড় নাতি রঘুবীরের নামে এই পুস্তিকা ছাপিয়ে ৬কাশী সেবাশ্রমে 
বিনামূল্যে বিতরণ করেন । বেলুড় মঠের মতো ৬কাশী-সেবাশ্রমের সঙ্গেও 
শরচ্চন্দ্রের নাড়ীর যোগ ছিল। এর কারণ হ'ল নিজ মাতার 
»কাশীবাস উপলক্ষে শরচ্চন্দ্র সপরিবারে নিয়মিত কাশী যেতেন । 

_ ইতিপুর্বে শরচ্চন্দ্র শ্রীরামকৃষ্জদেবের দীনতম মহাঁভক্ত হূর্গীচরণ 
নাগ মহাশয়ের পুণা জীবনালেখ্য অবলম্বনে 'সাধু নাগমহাশয়' শীর্ষক 
একটি নাঁতিদীর্ঘ জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন। শরচ্ন্্রই প্রথম এই 
পবিত্র জীবনালেখ্য জনঠাসমক্ষে পরিবেশন করেন । আজ পর্যন্ত 
এ গ্রন্থ ও 'ম্বামি-শিষ্য সংবাদের নান। সংস্করণ উদ্বোধন হ'তে প্রকাশিত 
হ'য়ে চলেছে । শরচ্চন্দ্র, এই গ্রন্থদ্বয়ের সর্বন্থত্ব বেলুড় মঠে দান 
করেছেন । শোন! যায় যে তৎকালীন বেলুড়মঠ ও মিশনেব অধাক্ষ 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শরচ্চক্দ্রের এই জনপ্রিয় গ্রন্থদ্ধয়ের লভ্যাংশের কিছুটা 
শরচ্চন্দ্রের ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করতে চান। শরচ্ন্র প্ীগুরুর সমাধি- 
মন্দির নির্মাণ করবার ইচ্ছ! প্রকাশ করলে, বেলুড় মঠে ন্বামীজীর মন্দির 
নির্মাণ করবার ব্যয়ভাের কিছুটা এই পুস্তকবিক্রয়ের লভ্যাংশ থেকে 
নেওয়া হয়েছিল । সাধু নাগমহাশয়ের পুত জীবনের সান্লিধ্যই শরচ্চন্দ্রের 
অধ্যাত্স জীবনের প্রবেশ দ্বার ছিল | স্বভাবতই শরচ্চন্দ্র ওই মহাপুরুষের 
আচরণাদি থেকে পাথেয় সংগ্রহ করেছিলেন । নাঁগ মহাশয়ের জীবনী 
গ্রন্থ শরচ্চন্দ্রের হদয়োৎসারিত শ্রদ্ধার্ধ। ৰ 

জীবনের অন্তিম চার বছর ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ ৃষ্টানদের আগস্ট 


* 'বিবেকভাষ্বের' ভূমিকা_“বেদান্তে কাহার অধিকার”, তৎকালীন 
“উদ্বো এনের+ সম্পাদক ক্ষা্ী নিরাময়] নন্দজীবৰ প্রচেষ্টায় শরচ্ন্দ্রের দেহাবসানের 
নেক পরে ১৩৬৪ সালে 'উদ্বোধন' পত্জিকা য় প্রকাশিত হয়। 


৩৮ | শরচ্চন্দ্রে জীবনী ও রচন। 


মাস পর্যস্ত শরচ্ন্দ্র মাঝে মাঝে কলকাতায়, বহরমপুরে € মুশিদাবাদ ) 
ও বেশীর ভাগ সময় দেশের নিজন্ব সুসংস্কৃত বাড়ীতে কাটিয়েছেন। 
দেশে সাধুভক্তের ভিড় লেগেই থাকত, আর তাদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দ-কথাই শরচ্চন্দ্রের অবির্ত হ'ত। এই প্রসঙ্গে শরচ্চন্দ্রের 
সাধু ও সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা উল্লেখযোগ্য । বাড়ীতে সাধু 
এলে সেদিন আর অন্ত কোন সাংসারিক কাজে মন দিতেন না, এমন কি 
পুত্রকন্তাঁদের কার্যোপলক্ষে যাত্রাও স্থগিত থাকত। বেলুড় মঠের 
সাধুদের তিনি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করতেন। যুবক সাধু, 
এমনকি ব্রহ্মচারীদেরও তিনি তীর পদধুলি নিতে দিতেন না। 
দ্বামীজীর ভাষায়, সুর্য ও জোনাকিতে যে পার্থক্য, ক্ষুদ্র জলাশয় ও 
সাগরে যে পার্থকা, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীতে সেই তুলন। বিচার ক'রে 
তাদের নিরস্ত করতেন- এমনই ছিল তীর দীনতা ও মহত্ব । ১৯৪১ খু 
ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় বোমা পড়ে। শরচন্দ্রের বড় 
ছেলেরা কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে শরচ্চন্দ্রকে সপরিবারে বহরমপুরে, 
চতুর্থ পুত্রের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করতে রাজী করায়। শরচ্চন্দ্রের 
অন্তর্ম,খী অবস্থা এ-সময় ধারা দেখেছেন, তাদের মনে একটা চিরস্থায়ী 
ছাঁপ রয়ে গেছে । প্রীগুরুর উপহার- মর্মরফলকে শ্রীরামকুষ্ণ- 
দেবের প্রতিকৃতির সঙ্গেই তার অধিক সময় ব্যয়িত হ'ত। তাঁকেই 
নাওয়াচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন। মাঁনঅভিমান করছেন, আবার কখনও 
আনন্দে বিভোর হ'য়ে ইষ্টের সঙ্গে «এক হ'য়ে আছেন। ভক্ত 
অতিথিদের আপ্যায়নের কথা তখন আর খেয়ালে থাকত না; 
যাতে এই অপুর্বভাব নষ্ট না হয়, তারাও সেই চেষ্টায় দূর থেকে 
রদ্ধকে প্রণাম জানিয়ে চলে যেতেন। ভক্তিতে, ভাবে, প্রেমে, 
ভালবাসায় মাখামাথি হ'য়ে ইষ্টসানিধ্যে মগ্র বৃদ্ধের দিনরাত কোথা 
দিয়ে কেটে যেত ! 

প্রায় ছয়মাস বহরমপুরে থেকে শরচ্ন্দ্র সপরিৰারে কোটাপাড়া 
কাশ্যপবাড়ীতে নিজ গ্রামে ফিরে যান, আর সেখানেই দেহরক্ষ। করেন। 
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এর কিছু আগেই ছোট ভাই রমেশচন্দ্রের অর্থানুকুল্যে পারিবারিক 
বিগ্রহ ৬কাত্যায়নীর শ্রীমন্দির নিমিত হয় ! অন্ঠান্ত বসবাসের ঘরগুলি 
টিনের হলেও ৬কাত্যায়লী-মন্দির্টি ছিল ইষ্টকনিমিত। বাড়ীর মণ্ডপে 
প্রীতি বৎসর ছৃর্গোৎসব হ'ত। সব শরিকের সাহায্য এই সব যৌথ 
কাজে পাওয়া যেত। নাটমন্দিরে যাঁ্রা-গান, থিয়েটার গভূতি অনুষ্টিত 
হ'ত এবং শরচ্চন্দর যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন গ্রামের মধ্যে 
কাশ্যপবাড়িই ছিল প্রধান। দৌল-উৎসব, শনি-সত্যনারায়ণের সেবাও 
নিয়মিতভাবে হ'ত। শরচ্ক্দ্র তার ছেলে-মেয়ে, নাত-নাতনীদের নিয়ে 
এ সব অনুষ্ঠানে সর্বদাই যোগ দিতেন । 
_.. শরচ্চন্্র সুরসিক, সদানন্দ পুরুষ ছিলেন। প্রতিদিনের প্রাতরাশ 
নাতি-নাতনীদের সঙ্গে গ্রহণ করতেন ৷ নাতি-নাতনীদের নিয়ে মজার 
মজার ছড়! বেঁধে সুর ক'রে গেয়ে খুব আনন্দ করতেন । দু-একটি 
উদাহরণ হয়তে। অপ্রাসঙ্গিক হবে না! পুত্রদের লক্ষ্য করে বলতেন, 

“ব্রহ্মা বিষ শিব 

তিন পাগলে যুক্তি ক'রে ভাঙলো নবদ্বীপ ।” 
রাত্রির পতি প্রহরে শিশুদের শয়নভঙ্গিম। বর্ণন। করে বলতেন, 

“প্রথম প্রহরে প্রভু টেকি অবতার । 

ছিতীয় প্রহরে প্রভু ধনুকে টঙ্কার ॥ 

তৃতীয় প্রহরে প্রভু কুকুর কুগুলী ॥ 

চতুর্থ প্রহরে প্রাভু বেনের পউলী।1” 


এ সব কবিতা যে তিনি কোথায় পেতেন, তা তিনিই জানেন। কত 
বাংল। ও সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা যে ছেলেদের শিখিথেছেন, তার “লখা- 
জোখা নেই। কবিতায় ও স্তবস্তুতিতে “ইন্দু” ছদ্ম নাম ব্যবহার 
করতেন।ঞ% 'মূর্তমহেশ্বর' স্তবের শেষে লিখেছেন__"বালচন্দ্রধর মিন্দু- 
বন্দ্যমিহ' মৌমি গুরুবিবেকীনন্দম”। যোগসাধন বর্ণনার শেষ 


+ নিজের নামের শর্চচন্দ্রের চন্্রের বদলে “ইন্দু' নাম ব্যবহার করতেন | 


৪০ শবচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা 


পঙ.ক্তিতেও ইন্দু; “মজ্জিতমিন্দুমানন্দসার্ণবে দ্বন্বতরজ বিলুপ্ত” ; 
্ীরামকৃষ্ণ পাঁচালীর পঞ্চম পর্বের শেষ ছুই পঙ.ক্কতি-. 


“ম্বার্মিপদ শতদলে মধুত্রত প্রায়। 
লাচাড়ী “প্রবন্ধে ইন্দু প্রভু গীতি গায় ॥” 


শরচন্দ্র অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যদিনে ও নাতি-নাতনীদের জন্মদিনে 
অন্ততঃ একটি জীয়ন্ত মাছ নিয়মিতভাবে পুকুরে ছেড়ে দিতেন। নিজে 
নানারূপ লোপকরণ, অন্ন-পলান্ন খেতে ও অপরকে খাওয়াতে ভাল- 
বাসতেন। বর্ষার দিনে ভুনিখিচুড়ি ও ইলিশমাছ অত্যন্ত পছন্দ 
করতেন। শোনা যায় যে গব্যত্বতে সুপক্ষ এই ভুনিখিচুড়ি রান্না তিনি 
নিজ গুরুর কাছে শিখেছিলেন। লুচি মোহনভোগ ছাড়া তার প্রাতরাশ 
হ'ত না; ম্বামীজীর নির্দেশে তিনি খেয়ে ও খাইয়ে গেছেন-_ছুখ চেটে 
গেরস্ত' হননি । তার খাওয়ার পরিমাণ অল্প ছিল, কিন্তু রকমারি 
রানা পছন্দ করতেন। 


দেশের বাড়ীতে থাকার সময় স্বামী বিবেকানন্দের স্নেহধন্য শরচন্দ্রের 
নাম বহুদূর বিস্তৃত ছিল । দৃর-দুরান্ডের গ্রাম থেকে উৎসবাদি ও সভা- 
সমিতি থেকে তার আমন্ত্রণ আসত । ৬ঠাকুর-স্বামীজীর কথ! প্রচার 
করার সুযোগ তিনি কখনও হারাতেন না । কোন আহ্বানকেই উপেক্ষা 
করতেন না। শেষ বয়সে শরচন্দ্র হাপানি-রোগে আক্রান্ত হন। 
একটা বালিশ কোলে ক'রে বিছ্বানায় বসে বসে কখনও বিনিদ্র রজনী 
যাপন করতেন | কিন্তু এর মধ্যেও গুরুমন্ত্র জপষজ্ঞ অব্যাহত থাকত ! 
তাঁর সারাদিনের আচরণই ছিল নিবেদিতপ্রাণ ভক্তের পৃজানুষ্ঠান। 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-কথা মানুষকে শোনাবার সুযোগ পেয়ে, অদম্য 
উৎসাহে হাপানি-রোগগ্রন্ত বুদ্ধ সব বাধা অতিক্রম ক'রে. নৌকায়, পদব্রজে 
পথহীন প্রান্তর পরিক্রগ৷ ক'রে যেতেন। এই সময়ে স্বামীজীর অনুকরণে 
পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করতেন, মাথায় সিক্কের পাগড়ী বেঁধে 
খজুভাবে দণ্ডায়মান রূদ্ধ, সভাসমিতিতে উদাত্ত কণ্ঠে আরতি করতেন_ 


জীবনালেখ্য ৪১ 


“হাট ভেঙে গেলে কিন্তু কাদিয়া জনম যাবে । 
কান্দিছে যেমন লোক ম্মরি রামকৃষ্ণ এবে ॥ 
গাও রামকৃষ্ণ নাম । 
ভাঁব ভায় অবিরাম ॥ 

পূর্ণ ব্রহ্ম রামকৃষ্ণ ইথে না সন্দেহ কর। 

শান্তি পাবে, প্রাণ পাবে, 'বাঙালের বাক্য ধর' ।॥” 
এইভাবে যুবকরন্দের মন সচকিত করতেন। “মূর্ত মহেশ্বর”, “তুমি 
ব্রহ্ম রামকৃষ্ণ, তুমি কৃষ্ণ, তুমি রাম”, গভৃতি শ্বরচিত গান গেয়ে 
শ্রোতাদের তৃপ্তি সাধন করতেন। এই সব সভাসমিতিতে যখন 
ঠাকুর ও স্বামীজীর কথা আগ্রহ সহকারে বলতেন. তখন যেন তার 
ওপর শ্রীগুরুর ভর হত । কোথায় যেন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেত 
তার প্রচণ্ড হাপানি ও শ্বাসকষ্ট ! এ অসুস্থ শরীরেও তার এই 
সময় কখনো বাক্যন্থলন হ'ত না! 

জীবনের অস্তিম সময় উপস্থিত জানতে পেরে শরচ্চন্দর প্রাণপ্রিয় 
গুরুভাই কালীকুষ্ণ মহাবাজের শুভেচ্ছ! প্রার্থনা ক'রে চিঠি লেখেন। 
স্বামী বিরজানন্দ অবিলম্বে সহানুভূতি জানিয়ে উত্তর দেন। পত্রের 
শেষে শ্ীগুরর জয়ধ্বনি দিয়ে শেষ বারের মত তীর হৃদয়ে, উৎসাহ 
আনন্দ ও ভরসা জীগাতে যত্বুবান হন। পত্রের শেষে ছিল,'"-"-" 
“জয় রামকৃষ্ণের জয়! জয় ম্বামীজীর জয়! প্রতি নিঃশ্বাসে বল। 
কিসের ভয়, কিসের ভাবনা ! তুমি যে বৈদাস্তিক, তোমার আবার 
রোগ কি, শরীর কি! তুমি যে অখণ্ড সচ্ছিদানন্দ পুর্ণ ব্রহ্ম পরমাত্মা ! 
ওয়া গুরুজী ফতে।” দীনভক্ত শরচচন্দ্রের বিয়োগে গুরু ভাইরা 
অত্যন্ত মনঃকষ্ট পেয়েছিলেন। 
হাপানির টানের ওপর নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে 

১৯৪২ খুঃ ২৩শে আগস্ট শনিবার প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে শরচচন্দ্র 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বরাত্রে শধ্যাপার্থে উপস্থিত 
ছোট ছেলে ও জামাইকে উদ্দেশ করে শন্চন্দ্র উত্তেজিত হয়ে বলে 


৪২ শরচজ্জের জীবনী ও রচনা 


উঠেন__“ওরে, ধূপধুনো দে, ধৃপধুনে। দে, ম্বামীজী এসেছেন 1” 
পরিবারের তখন কারো বুঝতে আর বাকী নেই যে পিতার 
অস্তিমকাল উপশ্হিত। তাঁরা ধুপধুনে। ভ্বালিয়ে দিলে ঘরে অপূর্ব 
পবিত্রভাবের পরিবেশ স্থষ্ট হয়। এর পর আবার অসহিষুঃ শরচন্্র 
উত্তেজনায় প্রায় উঠে বসেন-__“ঠাকুর এসেছেন, দীড়িয়ে আছেন,_ 
যতীন, ঝড় তোমরা! ক'রছ কি? তাকে বসতে দাও ?” তারা সাদা 
চোখে কিছু দেখতে ন। পেয়ে, “কে, কোথায় ?, জিজ্ঞেস করায় বিরক্ত, 
ব্যথিত শরচ্চন্দ্র বলেন,_“এই তো, সামনে দীড়িয়ে, তোমরা দেখতে 
পাচ্ছ না ?” - “তোমরা বসতে দিলে না উনি চলে গেলেন ।৮**. 
এরপর, একে একে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, 
স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্দদের দর্শন ও প্রণামের পালা 
চলতে লাগল । এইভাবে ক্রমশঃ রাত শেষ হ'য়ে ভোরের আলো 
ফুটে উঠল। 

পরদিন সকালে, বাবা ভাল আছেন জেনে জয়চন্দ্র কর্মস্থলে ফিরে 
যাবে । ম্নানাহার সেরে পিতাকে প্রণাম করতে এসে অবাক ! ষিনি 
আজ এক মাস যাবৎ প্রচণ্ড অসুস্থ, বালিশ কোলে ক'রে অতিকষ্টে 
বিনিদ্র অবস্থায় রাতদিন কাটাচ্ছেন, আজ তিনি নিজের ঘরের 
দাঁওয়ায় বিছানা পেতে সটান গুয়ে আছেন-পরম আনন্দের ছটা 
চোখে মুখে, শরীরে রোগ-ক্লেশের চিহ্ন মাত্র নেই। বুদ্ধিমান, 
জয়চন্দ্র যাত্রা স্থগিত রাখল। বুঝল, আজই শেব রাত! প্রদীপ 
নেভার আগে শেষ বারের মত উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠে। সেদিন 
সারাদিন শরচ্চন্দ্র আর নিজের বশে ছিলেন না- তার নিজেরই খেয়াল 
ছিল না ভার এ সব আচরণ কত অলৌকিক ! সারাদিনই ইটের সঙ্গে 
এক হয়ে ঘোরের মধ্যে তার সময় কাটতে থাকে । অবশেষে 
সন্ধ্যার পর থেকে, সকলের মুখের ওপর তর ইষ্টদেবতাঁর মুখচ্ছবি- 
দেখতে দেখতে সঙ্ঞানে ইহলোক ত্যাগ করেন । 

সব মহাপুরুষদের জীবনেই এই দৃশ্য অতিপরিচিত। ভক্তের, 


রচনাব্ধুর মুখবন্ধ ৪৩ 
আন্তরিক ব্যাকুলতায় ভগবান স্বয়ং এসে ঠাড়ান_তাকে হাত ধরে 
পরমধামে নিয়ে যাবার জন্য | 

এই হ'ল ১৯৪২ খুঃ আগস্ট মাসের ঘটনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
দামামার মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ৯ই আগস্টের “ভারত ছাড়” 
আন্দোলন, তখন গর্জে উঠেছে। ধনী-্দরিদ্র সবাই সন্ত্রস্ত । নিজের 
অন্লকষ্ট যাঁতে না হয়, তাঁর চেষ্টায় সবাই যদ্ভুবান। মাসখানেক 
আগেই কিন্তু দুরদৃষ্টিসম্পন্ন শরচন্দ্র সঞ্চিত অর্থব্যয়ে গচুর পরিমাণে 
চাল-ডাল কিনে রেখেছিলেন | কেজানত এই তার ছলনা কি না ! 
কে জানত, তাঁর নিজেরই অন্তিম সংন্কারের কারণে গরীব, হৃঃখী; 
কাঙালী পেট ভরে ছুটি খেতে পাবে-_এই আনন্দে ভাণ্ডার ভ'রে রেখে 
গিয়েছিলেন কি না 


শরচ্চন্দ্রের সাহিত্য-শ্ীতি ও রচনাবলীর মুখবন্ধ 

শরচন্দ্রের রচনাসম্ভীর ও তর সাহিতা-প্রীতি সম্পর্কে হুচার কথা 
নিবেদন করা প্রয়োজন 1 আগেই বলা হয়েছে যে শরচ্চন্দ্র অল্প বয়সেই 
“শরৎ-কবি” আখ্যা লাভ করেন এবং এ অপরিণত বয়সেই তার 
সাহিত্যিক প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। শ্রীরামকৃক্খের জন্মতিথি উপলক্ষে 
গ্রতিবংসর তিনি সংস্কৃতে একটি স্তোত্র রচনা করতেন । ম্বামীজী ও 
তার গুরুভাইরা সেগুলির যথেষ্ট সমাদর করতেন বলে গমাণ রয়েছে । 
চাকুরীজীবনে নানা সহরে পরিভ্রমণ-কালে শরচ্চন্দ্র বহু স্তোত্র, 
কবিতা, গান ও প্রবন্ধ রচনা করেন এবং এগুলি উদ্বোধন, পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয় । শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবন অবলম্বনে নাঁতিদীর্ঘ “শ্রীরামকৃষ্ণ 
পাঁচালী” পুরুলিয়ায় থাকাকালে তিনি রচনা করেন। এই পাঁচলীর 
উদার ওজন্বিনী ভাষার এমন আকর্ষণ যে কয়েকবার পাঠ করলে 
এর প্রধান অংশগুলি স্মতির মণিকোঠাতে সঞ্চিত হয়ে যায়। ভাব, 
ভক্তি ও অনুরাগের বন্যা বয়ে গেছে পাঁচালীর ছত্রে ছত্রে। সন্ধদয় 


8৪৪ শরচ্চন্দ্ের জীবনী ও রচনা 


পাঠকগণ এই পাঁচালী ও শরচ্ন্দ্রের রচিত অন্যান্ক কবিতার মধ্যে 
ধর্মভাবের সমান্তরাল প্রকৃত রসোদ্দীপন লাভ ক'রে আনন্দিত হবেন। 
'শরেচ্চক্রের সমগ্র রচনাসস্ভার কিছু কম নয়। এই পুস্তকে তার 
প্রকাশিত রচনাগুলিকে একত্র পাঠকের নিকট উপস্থিত করার চেষ্টা 
হয়েছে । তাঁর রচিত স্তব-স্ততিগুলির মধ্যে ধর্মভাবের প্রাধান্য থাকাই 
স্বাভাবিক । তবু এদের মধ্যে ফন্তুধারার মতো! সৌন্দর্য বা 
রসন্থষ্রির আোত বয়ে গ্নেছে । উৎসাহী পাঠকমাত্রেই এখানে শরচচক্রের 
সাহিত্য-প্রাতিভার স্বাক্ষর পাবেন। 
কথায় বলে শোক থেকে শ্লোকের উৎপত্তি । নিষাদ-কতৃক 
ক্রৌঞ্চপাখি বাণবিদ্ধ হ'লে তার সহচরীর আর্তনাদে আদিকবির 
অন্তর শোকে উদ্বেল হল, আর সেই শোকসম্তপ্ত হৃদয়ে জন্ম নিল 
প্রথম শ্লোক, “মা নিবাদ .**” ইত্যার্দি। গুরুবিয়োগের অব্যবহিত 
পরে শরচ্চন্দ্রের শোকাহত অন্তর থেকে জন্ম নিয়েছে 'পূর্বন্থতি? 
শ্বামিপাদ', “ম্বামীজীর প্রতি প্রভৃতি কবিতা, যেগুলির মধ্যে তার 
গুরুবিরহের উদ্বেলিত বেদন। উৎসারিত হু'য়ে গেছে । এ সব কবিতার 
ছত্রে ছত্রে যে করণরস ব্যঞ্জিত হয়েছে, তার সাহিত্যমূল্য এখনও 
সহৃদয় পাঠককে মুগ্ধ করে। শরচ্চন্দ্রের বুকফাটা কাতরোক্তি ও 
সংসারের গতি অনাসক্তি দেখতে পাওয়। যায় । 
“বথায় গিয়েছ প্রভো ! নিয়ে যাও মো! সবায় 1” 
অথবা ' 
“যাইব তথায় তোমা একবার দেখিবারে 
কিছু না কহিব কথা__ শুধু পদ স্পশিবারে। 
সে ফুল্প কমল আখি. শুধু একবার দেখি, 
ধেয়ানে থাকিব মগ্ন না ফিরিব ভবে আর 
করুণা করহু গ্রভো ! ওহে ভব কর্ণধার ॥-স্বামীজীর প্রতি 
শরচ্চন্দ্রের এই সময়কার রচন! অনাহত বেদনাবিধুর আর করুণরসে 
আপ্লুত, প্রকৃত কাব্য রসাত্মক বাক্য দিয়েই গঠিত হয়। 


রচনাবলী মৃখবদ্ধ ৪৫. 


শরচ্চন্দ্রের এই অবস্থাতে কখনো তার রচন। প্রীগুরুর কৃপা, স্নেহ, 
ভালবাসার স্মাতিতে সমুজ্্বল-_ 
“কত মতে এ দীনের পক্ষ সমর্থন--- 
করিতে, ল্মরিলে হয় হৃদি বিদারণ ; 
বাঙাল সম্ভানে লয়ে আঙ্কাদে মগন হয়ে 
কত কি বলিতে ন্েহ-প্রাবণ হৃদয়” -পুর্বস্থতি 


আবার কখন বা! হৃদয় অভিমানে জর্জরিত £ 
“কেন বা থাকিবে তুমি নশ্বর জগতীতলে ? 
কে বুঝিল বঙ্গদেশে, যেথায় জনম নিলে ?”-_স্বামীজীর প্রতি 
আবার দেখ যায়--যখনই গুরুর কৃপায় স্বপ্নঘোর কেটে গেছে, 
সংশয়গ্রন্থি হয়েছে ছিন্ন, তখনই আবার আশা-মানন্দের গান গেয়ে 
উঠেছে তাঁর লেখনী-- 
“ভাবিলে দর্শন পাই 
কেমনে বলিব তাই 
গুরু মোর নাহি ভবে ? মিথ্যা উক্তি অসংশয় | 
বিবেক-আনন্দ নামে হোক ভবে জয় জয় ॥৮ -- পুর্বম্থৃতি 


শরচ্চন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন । কালিদাস, 
ভবভূতির অধিকাংশ সুন্দর রচনা তাঁর কগস্থ ছিল। এসব কাব্যে 
ব্ঞ্জিত রস বা সৌন্দর্য তকে এতই অভিভূত করেছিল যে তার 
নিজের রচনাতে এদের প্রভাব ন! পড়ে পারেনি । নানা দেব-দেবীর 
প্রণামমন্ত্রে “দেবী সুরেশ্বরি ভগবতী গঙ্গে” প্রভৃতি গঙ্গীস্তব, “দিন 
যামিন্যে সায়ং প্রাতঃ” প্রভৃতি আভাস পাওয়া যায়। শরচ্চন্র 
তার গম্ভীর, উদাত্ত ক্ঠে সস্কত স্তব-স্তোত্র আরত্তি করতেন । 
কালিদাসের “দৃরাদয়স্চক্রনিভম্ত তন্বী” | *গ্রীবাভঙ্গীভিরাম,” “ন ফযো 
ন তন্ফৌ” » অথবা ভ্টিকাব্যের শরতবর্ণনা “দত্বাবধানং মধুলিহনীতৌ” 
ইত্যাদির বর্ণন! অবিস্মরণীয়। শরচ্চন্দ্র “ম্বামিপাঁদ” কবিতাতে তার, 


.৪৬ শরচচন্দ্রে জীবনী ও রচনা 


গুরু-বিয়োগের বেদন। ও হাহাকারের মধ্যেও কালিদাসকে ভুলতে 
পারেন নি 8 

“রামকৃষ্ণ সংঘমঠে আশ্রম যত যথায় 

রি টির লে প্রায় 

এ দীন টস রিল প্রয়াণ- সৃতি 

আশীষ অস্তিমে পাই রামকৃষ্ণলোকে ন্হিতি”__স্বামিপাদ 
এখানে “ন্ুুত্রে মণিগ্ণ প্রায়” কি “রধু-বংশমৃ” কে স্মরণ করায় না? 

তাই মনে হয়, শরচ্চন্দ্র যে স্তব-স্ততি তার সন্তানদের মুখস্থ করাতেন 
তার মূলে হয়তো ধর্মভাবের থেকে ওগুলির সাহিত্যমূল্য বেশী। এদের 
ধ্বনি ও ভাবের রমণীয়তাই তাঁকে বেশী আকর্ষণ ক'রত বলে মনে 
হয়। একথা ম্বীকার করতেই হয় যে শিশুকালে ধর্মভাবের থেকে 
নান্দনিক মুগ্ধতাই বেশী আকর্ষণ করে। কলিংউড শৈশবাবস্থাকে 
“আত্মার রাত্রি” (1056 1206 ০£ 66 5০৭] ) বলেছেন, যা কিনা 
কল্পনার পাখায় স্বপ্ন দেখতে অভ্যন্তভ। এ অবস্থায় যুক্তিবিচার 
গৌণ, কাব্যের আনন্দই মুখ্য | তাই বোধ হয়, শরচন্দ্র শিশুপুত্র- 
কন্যাদের কবিতা পড়াতেন ও গান শোনাতেন। 
শরচ্চন্দ্রের কাব্য-রচনার মধ্যে 1 শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দের 

অনুকরণে, শব্দের অনুপ্রাস আর নানাপ্রকার বাগভঙ্ষিমা নিয়ে পরীক্ষা'- 
নিরক্ষা দেখা যায়। জয়দেবের আকর্ষণ তার কাছে প্রবল ছিল। 
অবশ্য সংস্কৃত-সাহিত্যের অমর কবিগণ তাঁকে পরোক্ষভাবে গরভাবিত 
করেছে । ভক্তকৰি রজনীকান্তের ঞরভাবও বিছু কম নয়। 
শরচ্চন্দ্রের “কে ও রণরজিণী” গানের সুর কান্তকবির “কেরে হৃদয়ে 
জাঁগে*****৮ মনে করিয়ে দেয় । এ সৰ কথ! বোঝ।তে শরচ্চন্দ্রের 
কাব্য থেকে কিছু কিছু উদ্ধংতি দিলে হয়তো আপত্তি হবে না। 
বহুকান গত হওয়ার, লুণ্ড স্মতিবশতঃ উদ্বাহরণগুলিতে কিছু ফাঁক 
থাকতে পারে । 


রচনাবলীর মুখবন্ধ : ৪৭ 
শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় শরচ্চজ্র পিখছেন--. 
“গোপী মনোরগন অঞ্জন গঞ্জন আখিষুগখপ্রন মঞ্জীর বাজে পায়-** 
পিহিত পীতান্বরে, নবীন মেঘাশ্বরে 
দীণ্ত কামিনীকরে, লিগ শ্যামলকায় 
কক্ষে কামকলা, বক্গপি বনমাল। 
বলিত বলাহকে বলাকা বলির প্রায় । 
অথবা কালীরূপ বর্ণনায় 
«কে ও রণরঙ্গিণী প্রেম তরঙ্গিণী নাচিছে উলঙ্গিনী 
আসব আবেশ হায়। 
কুম্তভল-দল-দল চুহম্ব চরণতল মধুব্রত চঞ্চল 
ঝঙ্কারে পায় পায়? 
আবার-_ 
“কালী করালিনী কলুষবিনাশ্নী 
কৃতান্ত-কৃম্তিনী কাশি কেশললন] । 
করবাল করে ধূতা কপা'লী কল্পলতা 
কাঞ্চি করকলিতা কামপাশ কল্না ॥ 
রা রা ৬ র রর 
কিংশুকজিত নাসা কৌলপরায়ণা । 
কদলীদলজঘন। কুমারী কৃতপুজন৷ 
কিন্করে কৃপাঁকণ। করয়তু কামন। ॥” 
এ সব রচনার মধ্যে, শ্রীজয়দেবের-_-( গীতগোবিন্দের ) 
“ললিতলবঙ্গলত'পরিশীলনকোমলমলয়সমীরে 
মধু চর-নিকর-করম্বিত কোকিলকুজিত কুগ্জকুটিরে |” 
সাক্ষাৎ উপস্থিতি দেখা যায়। 
আবার-- 
“উজ্ব্বল নীল কাদশ্থিনী কুস্তল-লুষ্ঠন বহুশোভমন্তং 
লম্বিত নরশিরঃ কঠমাঁলমহো। করধুতখরকরবানং । 


৪৮ শরচ্চন্দের জীবনী ও রচনা 


চঞ্চলাপাঙ্গতরঙ্গ বিরঙ্গিতানক্গদহন হু দিল'নং 
নবজল্দহ্যতি কোটিল সত্নুমিন্দু কমলদলভান্তম্‌ ॥ 
এত অনুপ্রাসের ছড়াছড়িতেও কিন্ত কোথাও রসভঙ্গ হয়েছে বলে 
মনে হয় না। 
শরচ্চন্দ্র-রচিত পাঁচালীতে শ্্রীন্রীকালীর যে রূপ বর্ণনা দেখতে 
পাওয়। যায়, তা৷ একান্তই নায়িক1-বর্ণন। বা নারীদেহের সৌন্দর্যুবর্ণন-_ 
“ঝটিতি দেবী-মুরতি গ্রকাশিল কিব1| 
কোটিভানু জিনি তনু মহা মেঘপ্রভা ॥ 
চিকণ-চিকুর চারু চরণ-চুম্বিতা । 
ভক্তসন্ম পাদপদ্ম ভমর গুপ্ধিতা। ॥ 
জঙ্ঘাসরু গুরু-উরু নিতম্বনিবিড় | 
নাভিমূলে শতদলে কামের কুটির ॥ 
ত্রিবলী সোপানাবলী অতিক্রম করি। 
ধীরগতি রতিপতি আক্রমিছে গিরি ॥ 
৬ রং রস 
চারূ-সরু যুগ্মভুরু ছলে ধনুপাতি। 
পঞ্চব!ন্‌ খরশান্‌ হানে রতিপতি ॥ ইত্যাদি, ইত্যাদি । 
এ সব স্থলে দেবীনাহীত্্য গৌণ, সাহিত্যের মূল উপাদান 
নাঁয়কা-বর্ণনাই এধান। শাস্ত্রে বলে যে, সাহিত্য রসের আন্বাদনও 
“্তরন্গাম্বাদ সঙহ্গোদর” এবং রসোত্ীর্ণ কবিতাও দিব্যভাব জাগ্রত করতে 
পারে। কালিদাস তার “কুমারসন্ভবে” নিজ আরাধ্য। দেবী পাবতীর 
রূপবর্ণনায় দেবীর পাদপস্ম বর্ণনা দিয়ে আরম্ভ করলেও শেষে পর্যন্ত 
সেই গ্লোকগুলি দেহসৌন্দর্য বর্ণনাতেই পর্যবসিত। ঠিক এই 
ব্যাপারই দেখা যায় বিগ্ভাপতি, চণ্ডীদাসের রচনায় । তাই বলতে হয় 
যে শরচ্চন্দ্রের ক'ব্যের সাহিত্য-মূল্য সমধিক । 
উপরোক্ত কাব্যকল। ছাড়াও শরচ্চক্রের বহু প্রবন্ধ 'উদ্বে'ধন” 
পতিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯১৯ থেকে ১৯২৩ খুঃ সফয়ের মধ্যে 


জীবনালেখ্য ৪৯ 


চাকুরীর বদলীর কারণে শরচ্চন্দ্র স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রমণ করতে 
থাকেন। তার লেখনীও পাশাপাশি সজীবভাবে আপনার সুধ। 
বর্ণ করে চলে। এই পুস্তকে পুনঃপ্রকাশিত প্রবহ্গ গুলি 
শরচ্চন্দের গভীর পাগ্ডত্যের সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু এই 
প্রবন্ধ গুলির সাহিত্যমূল্য কাব্যের তুলনায় অনেক কম। সহদয় 
রসিক পুরুষের সঙ্গে বিদ্ধ পণ্ডিতের ষেন একট। বিরোধ থাকে । 
গ্রাথম জন আনন্দরসবেত্া, পরের জন সত্য জ্ঞানযোগী। প্রবন্ধগুলি 
জ্ঞান ও তত্বাশ্রয়ী হওয়াতে সুরসাল নয়; তবু যদি উপনিষদকে কাব্য 
বল! যায়, শরচ্চন্দ্রের প্রবন্ধ গুলিও সাহিত্য সংজ্ঞ|! লাভ করতে পারে । 
উপরোক্ত সময়ের পুর্বে ও পরে প্রকাশিত প্রবন্ধ যথাক্রমে, 
'আশ্চর্ধ্য সমন্বয়, 'ছুগটি বন্ধু", গৃহস্থ ও সন্য'সী' ইত্যাদি। “আশ্চর্য্য 
সমন্বয়ে' জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সংমিশ্রণ আলো চন। করা হয়েছে, যা 
“লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন বলে মনে হয়। শিল্প যদি শিল্পীর 
মনের প্রতিচ্ছবি ন! হ'ত তা"হলে কোন স্থষ্টিই সার্থক হতে পারত 
না। এই সময়ে শরচ্চন্দ্রের জ্ঞানের গভীরতা ও ভক্তির আকুলতা৷ 
পাশাপাশি উজ্জীবিত হয়ে তার জীবনকে অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত 
করেছে। *ছুইটি বন্ধুতে” বিবেকানন্দের আদর্শের- নিক্ষাম কর্ম ও 
ব্যক্তিজীৰনে তার প্রতিফলনের ঝলক দেখতে পাই । নাটিক। “গৃহস্থ 
ও সন্ন্যাসিতে” আদর্শচাত সন্যানী অপেক্ষা যথার্থ গৃহী যে অনেক 
উচ্চমার্গের এবং সংসারের থেকেও যে ভগবান লাভ সম্ভব, এসব কথা 
যুক্তি দিয়ে প্রতিপাদন করেছেন। স'ধারণ গৃহী ভক্তের এসব থেকে 
প্রচুর উৎসাহ পাবেন । নিজ গুরুর উদার, স্বাধীন, শ্বচ্ছ ভাঁবধারার 
শতমুখী বিশ্লেষণ “পাপ ও পুণ্যপ্তে পাওয়া যাবে। ন্বামীজীর 
জীবদ্দশায় তার উক্তির এমন প্রাণস্পর্শী বিশ্লেষণ অত্যন্ত দুর্লভ । 
শরচ্চন্দ্রের ভাব-ভ্রীবনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে গুরু-বিয়োগের পরে-_ 
বয়ংক্রম অনুমান চলিশোর্ধে। শ্রীগুরুর সান্লিধা, সেব। ও উপদেশের ' 
ফল ত'র পরবর্তী জীবনকে পৃ” প্রন্ফুটিত ক'রে সৌন্দর্য ও সৌরভে 
৪ 
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ভরে দেয়। শ্রীগুরুর অমোঘ আশীর্বাদের সঙ্গে সঙ্গে তীত্র 
ব্যাকুলত1 ও পরিনিষ্টিত সাধন মিলিত হয়ে অতি অল্প সময়ে তিনি 
নচচ আধ্যাত্মিক অবস্থায় পৌছিবার পথ পান। এই সময়ের রচিত 
প্রবন্ধে--”"আমার কথায়”--বারংবার দেখা যাঁয় যে সদৃগুরুর কৃপাৰলে 
'সাধনার উচ্চ অবস্থাতে অনায়াসে পৌছান সম্ভব | এই সঘয় 
'শরচ্চক্দ্রের আধ্যাত্মিক ভাবাবস্থার তীব্রত। এত প্রবল ছিল যে কোথা 
দিয়ে ষে দিনরাত্রি চলে যেত তা তিনি টের পেতেন না। 
স্বভাবতঃই তিনি নিজ অনুভূতি প্রচাঁরের বিরুদ্ধে ছিলেন । মধ্যে মধ্যে: 
রাতের নিরিৰিলিতে হঠাৎ হঠাৎ তার লেখনী বাচাল হ'ত! তখন্‌ 
নিজের অজীস্তে অন্তরের ভাববন্যা প্রেমের ধারায় শতধ। বইত। 
শ্্রীগুরুর কথা লিখতে লিখতে কৃতজ্ঞতায়, ভালবাসায়, উন্মত্বতায় 
বলে উঠতেন-_-“হইতে পারি আমি উন্মত্ত-_হইতে পারি আমি 
বাচাল -হইতে পারি আমি যা তা-কিস্ত পাঠকগণ, আশীর্বাদ 
করুন-আমি এই ভাব নিয়া যেন মরিতে পারি__ফেন ম্বৃত্যুকালে 
বলিতে পারি, “গুরুত্রপ্া গুরুধিষুণ গুরর্দেবে। মহেশ্বরঃ” ? ফেন 'ন্বামিন্‌ 
স্বামিন্‌' বলিয়। প্রাণবারু বহির্গত হয়-_যেন আমার গুরুভ্রাতৃগণের মুখে 
শেষকালে শুনিতে পাই--“বিবেক আনন্দ নামে হোক ভবে জয় জয়” | 


নিবেদক--- 
শিবপদ চক্রবর্তী 





শরচ্চন্দের গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দ 





সামী সুবোধানন্। (খোকা মহারাজ) ও নাতি কোলে শরচ্চন্দ্ 


শ্ীরামকু্ণ গৃহস্থদের বলতেন, এক হাতে সংসার ক'রে অন্ত হাতে ঠাকুরকে ধরে 
থাকবে সংসারে অবসর হলে ছু হাতেই তাকে ধরবে । কিন্তু ছবিতে দেখা যায় - 


গৃহষি শরচ্চন্্র সংসারে থেকেও, ধর্মকে প্রাধানা দিয়ে, ডান হাতে ধর্ম ও ব। ভাতে 
সংসার নিয়ে উপবিষ্ট | 


শ্রীশীরামরষ্থান্ত-স্তবমালা 
প্রথমাবল্ী 
প্রথমং__উ্রামকৃষ্দশকম্‌ 

পুনাতু পরমো হংসঃ সনঃ কংশারিসন্লিভঃ। 

অক্ষরানন্দ সংরূটো হংসম্তমোনিরাক্কতৌ ॥ 
যোহজঃ সন্নবায়াক্মা ভূবনহিতকৃতেহধত্ত দেহং ধরায়াম্‌। 
পাপানুদ্বর্ত,কামঃ প্রথিতপৃথুকুলে ব্রাহ্মণে রন্মনিষ্ঠঃ ॥ 
বৈচিত্র্যান্মানুষানাম্‌ খজুকুটিরুচে্তিরধন্্াশ্রিতানাম্‌। 
যেনাপাদৈকমত্যাং গ্রভবভয়হরং তং ভজে রামকৃষ্ণম্‌ ॥॥ ১ | 
হুগ্যস্তভূতি কামারপুকুরিতিপুরে ফাল্গুনে শুরুপক্ষে | 
শাকেহদ্ধিপঞ্চসপ্তাবুবিমিতবিশদে বাঁসরে সৌমনাথে ॥ 
যো৷ জাতঃ পূতবিশ্বঃ গ্রতিপদি চ তিথো ক্ষীণতাং প্রাগ্ুবত্যাম্‌ 
শুদ্ধং বুদ্ধন্বরূপং প্রভবভয়হরং তং ভজে রামকুষ্ণম্‌ ॥ ২ ॥ 
তকৈর্যস্তাকিকাণাং শ্মিতধ্তলঘিম৷ চুরণয়ন্‌ দর্পজালম্‌। 
ধর্মাণাং গুহাতত্বং মুললিতবিশদৈঃ ভাষিতৈদ্ৈশিকৈশ্চ ॥ 
তুল্যং প্রাবুবধৎ তৎ প্রগুণজড়মতীন্‌ লীলয়া সর্বলোকান্‌। 
গুদ্ধং বুদ্ধম্বরূপং প্রভবভয়হরং তং ভজে রামকৃক্ম্‌ ॥ ৩ || 
উ€ং লন্ষ্মীস্বরূপং বিধিমন্ুসরত। শারদানাম রম্যমূ। 
্ত্ররত্বং যেন যূনা জনমূপদিশতা৷ ধর্ম্মতত্বং ক্রিয়াভিঃ || 
মোহধ্বান্তং জনানাং রবিমিব সততং জ্ঞানরশি প্রণুন্নমূ। 
চিতা নিঃসারয়ন্তং নভস ইব গুরুং তং ভজে রামকৃষ্ণমূ ॥ ৪ ॥ 
লীলাং রামস্য কৃষ্ণন্য চ রুচিররসাং দর্শ়ন্‌ বালর্ন্দৈঃ। 
বাল্যে যে! দর্শকেভ্যঃ সুখমদিত পরং দেবলোকেহপ্যলভ্যাম্‌ ॥ 
'ষে। নিত্যং সেবকানা ধধিবসতি মনো বারয়ন্‌ পাপরৃতিম্‌। 
খ্নধং বুদ্ধন্বরূপং প্রভবভয়হরং ত' ভজে রামকৃষণম্‌ ॥ ৫ ॥ 


৫২ শরচ্চজ্দরের জীবনী ও রচনা 

একই অকৃচন্দনাদীন্‌ নুমধুরবিষয়ান, ত্ত্যজান্‌ রামকৃষ্ণ । 

সংসারেহস্মিন্‌ জহো৷ যৎ তদীহ ভুবনে তৎসমো নাস্তি ধন্ঠঃ | 

্ত্রীমাত্রে মাতৃভাবো স্বদি চ স্ুবিমলে কাঞ্চণে তুলাভাবো | 

যন্যাসীৎ বিশ্বমধ্যে ভবভয়হরং তং ভজে রামকৃষ্ণমূ ॥ ৬ ॥ 

নির্ব্যাজাং ষশ্চ ভক্তিং ভজননুতিনতিপ্রেমপুণীমহেতুম্‌ ! 

মেনে শ্রেষ্ঠাং গরিষ্ঠাং পরপুরুষপরিজ্ঞানবিদ্ৈকহেতোঃ | 

সিদ্ধের্বস্তাণিমাগ্তা অথচ চিরবশাঃ সিদ্ধয়ো বাষ্ট দাহ্যঃ। 

গুদ্ধং বুদ্ধন্বরূপং গুভবভয়হরং তং ভজে রামকৃষ্ণম্‌ ॥॥ ৭ ॥ 

বর্ষে যো ভারতাখ্যেহপ্াযকপটরুচিরং দীপয়ন ধম্মততুম্‌। 

যাতং স্বর্গং গুবোধা শ্রুতিসুবচনৈ; পাপিনং তাঁপিনঞ্চ ॥ 

পাপানুদ্ধতু কামঃ পুনরবতরিতুং ভারতে যঃ প্রাতিজ্ঞাম্‌। 

চক্রে তং সত্যসন্ধং গ্রাভবভয়হরং রামকুষ্ণং নমামি ॥ ৮ || 

ভক্তা যে রামকৃষ্ণ শরণমুপগতাঃ সেবমানাঃ পদাক্তম্‌। 

যেষাং লক্ষ্যো৷ ভবাদ্ধৌ ভবতি চ ভগবান্‌ রামকৃষ্ণঃ শরণ্যঃ ॥ 

প্রাণানাং প্রাণভূতো! ভবতি চ ভগবান, রামকৃষ্ণশ্চ যেষাম্‌। 

তৈঃ সা্ধং ভক্তরন্দৈঃ প্রভবভয়হরং তং ভজে রামকৃষ্ণম্‌ || ৯ ॥ 

যে ভক্তাঃ শুদ্ধচিতাঃ গুণতিনুতিপরাঃ গুত্যহং স্তোত্রমেতৎ। 

'প্রেমাদ্রগঃ সংপঠস্তি প্রভবভয়হরং সর্ঘপাপৈধিমুক্তাঃ ॥ 

অস্ত যাস্তান্তি লোকং সুখময়মমলং তে নরা অক্ষয়ং তং | 

সত্যং সত্যং ন শঙ্কা ভজতরে নিয়তং 'রামকৃষ্ণং নু হংসম্‌ ॥ ১০ ॥ 

১৩০১ সাল, ২০শে ফাস্তন। 

শ্রীশ্রীরা মন্রষণ্-স্তবলা 
ভাবাস্তর 
প্রথমবলী 
প্রাথমং__ঞ্ীরামকৃষ্জদশকম্‌ 

ব্রন্ধানন্দে ভাসমান (অক্ষরানন্দ সংরূঢ় ) & হংসসদৃশ,% কংসারি 
শ্রীকৃষ্ণতুল্য সেই পরমহংস অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে ( তমৌনিরাকৃতৌ ). 
আমাদিগকে পবিত্র করুন ( পুনাতু )। 


সযবমণলা €ও 


যিনি জন্মহীন, অব্যয় হয়েও সংসারের মঙ্গল সাধনের জন্ত পৃথিবীতে 
বিখ্যাত গৃথুবংশে দেহধারণ করেছিলেন, যে ব্রন্মনিষ্ঠ ব্রাক্ষণ মানুষকে 
পাপ থেকে উদ্ধার করতে মনস্থ করে, সরল-কুটিল ইচ্ছাবশতঃ বৈচিত্র্যের 
জন্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে মতৈক্য সাধন করেছিলেন, সেই 
জন্মগ্রহণের ভয়হরণকারী রামকৃষ্চকে ভজনা করি ॥| ১ ॥ 

হুগলীর ( জেলা) অন্তর্গত “কামারপুকুর' নামক গ্রামে সতেরশ 
সাতান্ন শকাব্দে ফাল্গুণ মাসে, শুর্রুপক্ষের প্রতিপদ তিথি গত হলে, 
বুধবার, জগতপাবন িনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই শুদ্ধ, বুদ্ধস্বভাব, 
জন্মভয়নিবারক রামকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি | ২॥। 

যিনি ঈষৎ হাম্যসহকারে, হাল্কাভাবে তাঞিকদের অহঙ্কার তর্কের 
দ্বারা চর্ণ করে, ধর্মের নিগুঢ় তত্ব সুললিত, সহজ দেশীয় ভাষায় 
( গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত বাংলায় ) যেন খেলার ছলে, প্রখর বুদ্ধি এবং 
অল্প বুদ্ধি সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, সেই গুদ্ধ, বুদ্ধন্বরূপ, জন্মভয় 
হরণকারী রামকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি || ৩ ॥ 

সমাজবিধি অনুসরণ করে যে ধুবক রমণীয় 'শারদা-নান্সী লক্্ী্বরূপা 
স্্রীরভুকে বিবাহ করেছিলেন, ধিনি নিজকৃত আচরণের সাহায্যে জনগণকে 
ধর্মতত্ব উপদেশ করেছিলেন; সুর্য যেমন নিজ রশ্ঝির দ্বার! অন্ধকার 
দূরীভূত করে সেই আকাশের গুরুর (স্ুর্ষের ) মতো ধিনি জ্ঞানরশ্মির 
ছারা মানুষের চিত্ত থেকে মোহান্ধকার দূর করে দেন, সেই রামকৃষ্ণকে 
আমি ভজন করি ॥ ৪ ॥ 

বালকর্ন্দের দ্বারা রাম এবং কৃষ্ণের মনোহর ও রুচিপূর্ণ লীলা 
দেখিয়ে ধিনি বাল্যকালে দর্শকদিগকে, দেবলোকেও অলভ্য, পরম 
আনন্দ বিতরণ করেছিলেন, ধিনি নিত্যই তীর সেবক ও আশ্রিতদের মনে 
বসবাসকারী পাপরৃত্তি নিরত্ব করেন, সেই শুদ্ধ বুদ্বস্বরূপ জন্মভয় 
হরণকারী রামকৃষ্ণকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥ 

একম্বরপ যে রামকৃষ্ণ ছুম্তর অকৃ (মাল্য ) চন্দনাদি সুমধুর পদার্থ 
গুলিকে এই সংসারে পরিত্যাগ করেছিলেন, এবং সে কারণে ধার তুল্য 


৫৪ ও শরচ্চন্দ্রের জীবলী ও রচনা 


ধন্য ব্যক্তি এ জগতে নেই; ধার কাছে এ জগতে স্ত্রীলোক মাত্রেই 
মাতৃভাব আর ম্বৃত্তিকা৷ ও বিমল সুবর্ণ সমভাব ছিল, সেই জন্মভয় 
হরণকারী রামকৃষ্জকে ভজনা করি ॥ ৬ ॥ 

যিনি পরপুরুষপরিজ্ঞানে বিপ্ল উৎপাদনকারী, শ্রেষ্ঠ এবং গরিষ্ঠ. 
পুর্ণপ্রেমম্বরপ নিক্ষলঙ্ক ভক্তিকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন (€ মেনে ) 
বার সিদ্ধির জন্য আদি অথচ চিরবশীভূত অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি দাসত্ব করে, 
সেই গুদ্ধ বুদ্ধন্বরূপ, জন্মভয় হরণকারী রামকৃষ্চকে ভজন! করি || ৭ ॥ 

যিনি 'ভারত+ নামক বর্ষে কপটতাশুন্য, রমণীয় ধর্মতত্ব উদ্দীপ্ত ক'রে 
স্বর্গে গিয়েছেন, শ্রবণস্ুখকর বাক্যে পাপীতাপীদের সাস্তবনা! দিয়ে তাদের 
পাঁপ থেকে উদ্ধারকামী হয়ে যিনি পুনরায় ভারতে অবতীর্ণ হবার' 
প্রতিজ্ঞা করেছেন, সে সত্যসন্ধ, জন্মভয় হরণকারী রামকৃষ্ণকে ভজন 
করি | ৮॥| 

যে ভক্তরন্দ রামকৃষ্ণের পাদপস্ম সেবা! ক'রে তার শরণ নিয়েছিলেন, 
এই ভবসাগরে ধাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হল শ্রীরামকৃষ্ণের শরণ, এবং 
বাদের কাছে ভগ্ঘবান রামকুষ্ণ সমস্ত প্রাণিজগতের ( আত্মা ব1 ) প্রাণভূৎ 
স্বরূপ, সেই সমস্ত ভক্তরন্দের সঙ্গে জম্মভয় হরণকারী রামকৃষ্ণকে ভজনা 
করি ॥ ৯ 

শুদ্ধ স্বভাব, প্রাণতিপরায়ণ যে ভক্তের প্রত্যহ প্রেমাপ্লত হয়ে, 
সকল পাপমুক্ত জন্মভয় হরণকারী «ই স্তব পাঠ করবে, সেই মানুষেরা 
অস্তিমে সুখময় এবং নির্মন অক্ষয়লোক অবশ্যই প্রাপ্ত হবে, এতে কোন 
সন্দেহ নেই। আরামকৃষ্জ এই হংসম্বরূপকে নিয়ত ভজনা করা! 
হউক ॥ ১০ ॥ 


১৩০১ সাল, ২০শে ফাস্কন 


ত্তবমাল। চি 


দ্বিতীয়ং_ত্রিব্টাতম জন্মোৎসবভোব্রম্‌ । 

উত্ভিষ্ঠ বন্ধো ! ত্যজ মোহনিদ্রাং 
সংসার চিন্তাং পরিমুঞ্চ তাবৎ । 
আনন্দ কোলাহল ধত বেলাং 
গঙ্গাতটস্থং চল দক্ষিণেশম, ॥ ১ ।। 
অগ্যৈব দেবো ভগবান, মহাত্মা! 
প্ীরামকৃষ্ণঃ পরমেশদেবঃ | 

দিষ্ট্যাতি কারুণ্য রসাদ্্র চিত্তঃ 

বঙ্গেযু ধন্যং নরজন্মলেভে ॥ ২ ॥ 
লোকানুশিক্ষার্থমশেষমুগ্রং 

সুছুশ্চরং গুঢ়তাপাহভিতপ্য | 
বাকৈঃ সসারৈরপি সর্ববাধৈ; 
রবোধয়ৎ তৎ স্ুুনিগুঢ় তত্বম,।॥ ৩ ॥ 
দুর্বোধশাস্ত্রাদ্বিচয়ং মথিত্বা 
তৎসারক্ুঁতং সুবিশুদ্ধসারম. | 

সংরক্ষ যত্বাত্জগতাং হিতার্থং 
গতোহধুন। শাশ্বত ব্রন্মলোকম, ॥ ৪ ॥ 
সঞ্চার্য শক্তিং নিজসেবকেযু 

বেদান্ত বিজ্ঞান সিংহোপমেযু | 
সদ্বীপসিদ্ধত্বিতমেব কম্পিতং 
ব্রহ্ধাগপিগুং প্রাথিতৈঃ স্বকার্য্যৈই ॥ ৫ |. 
মোক্ষম্ত কাজ্ষা যদি বৈ তবাস্তি 
সঙ্ছুদ্ধয়া তান্ভজ নিত্যমাদরাৎ। 
নিধুতপাপান্ননুদেবকল্পান, 

মিহৈব নির্বাণ সমাধি নিষ্ঠান ॥ ৬ ॥ 
ত্যত্তাতিদূরং কুলজাতিমানং 

সংসার বন্ধং ব্যবহারমূলম, | 


৫৬ শরচ্চন্দ্ের জীবনী ও রচনা 


আনন্দ গঙ্গাস্তসি ধৌতপাপঃ 

অভীষ্ট সিদ্ধ্য ভজ সদ্গুরুং তম. | ৭॥ 

পাতালমাট লার্টিক সাগরান্তং 

বেদান্ত বিজ্ঞানবিভাতি শাস্তম। 

দৃষ্টীকথং ত্বং পরিতপ্যমানঃ 

আচারভ্রান্তেনিতরাং ন লঙ্জসে ॥ ৮ ॥ 

অতোহভিমানং ত্যজ দূরতস্তং 

শ্রীরামকৃষ্ণ শরণঞ্চ গচ্ছ। 

ষন্মিন্‌ প্রসন্নে সকলং প্রসন্নং 

জ্ঞানিস্য ভক্তেরতুলোহবতারঃ | ৯ ॥ 
নিতাং সিদ্ধং পরমপুরুষং সচ্চিদানন্দরূপং 
লীলার্ঘং বৈ কলিত শরীরং পুণ্যদেশে বসম্তমূ । 
সর্বং ধর্্মং সুবিহিতমরে সর্বতো জ্ঞাপয়ন্তং 
বন্দেদেবং পতিতশরণং রামকৃষ্ণং বরেণ্যম্‌ ॥ ১০ ॥ 

১৩৯৩ সাল, ২৭শে ফাল্গুন । 


দ্বিতীয়ং__ত্রিধষ্টাতম জন্মোৎসব (স্তত্র 
ভাষাস্তর 

হেবন্ধু! তোমার ভ্রান্তি ও মোহনিদ্রা ত্যাগ করে ওঠো; অসার 
সংসার চিন্তা পরিহার কর; আনন্দ কোলাহল মুখরিত গঙ্গাতটে অবস্থিত 
জীদক্ষিণেশ্বরে যাই চল || ১ ॥ 

আজকের দিনে মহাত্মা, পরমপুরুষ, ভগবান ঞ্ীরামকৃষ্দেব করুণ- 
রসে আপ্ল,তচিত্ত হয়ে, আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ বাংলাদেশকে ধন্য করে 
নরজন্ম লাভ করেছিলেন || ২॥। 

জনগণের শিক্ষার্থে বহুবিধ সুহুশ্চর এবং উগ্র তপস্যা সম্পাদন ক'রে 
তার নিগৃঢ়তত্বগুলি সারযুক্ত সর্ববোধ্য নিজ বাক্যে সকলের বোধগম্য 
করেছিলেন ॥ ৩1 


স্বব্মাল। ৫৭ 


অতিশয় হুর্বোধা শাস্ত্রসমুদ্র মস্থন করে, তাদের সার-সত্তা! বিশুদ্ধ 
'ভাবে ও বজুসহকারে জগত-কল্যাণের নিমিত্ত সংরক্ষিত করে, অধুন! 
তিনি নিত্য ব্রন্মলোকে প্রয়াণ করেছেন ॥ ৪ ॥ 

সিংহসদূশ নিজ সেবকদের মধ্যে বেদান্ত বিজ্ঞান সঞ্চার ক'রে তিনি 
দ্বীপাদিসমন্থিত ধরাধামে, নিজের প্রখ্যাত কার্ষের দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড- 
পিগুকে কম্পান্থিত করেছিলেন || ৫ ॥ 

মুক্তির আকাক্ষা। যদি তোমার থেকে থাকে তা' হলে শ্রদ্ধার সঙ্গে, 
সাদরে, সেই সেবকদের নিত্যই ভজনা কর; সেই সেবকেরা ধৌত-পাপ। 
দেবকল্প এবং নির্বাণরূপ সমাধিনিষ্ঠ মহাপুরুষ ॥ ৬ ॥ 

সংসার বন্ধন ও কর্মাদির মূল কারণ যে কুলজাতি-অভিমান তাকে 
অতিদ্রে পরিত্যাগ ক'বে, অভীষ্ট-সিদ্ধি করবার জন্য, আনন্দময় গঙ্গাজলে 
ধৌত-পাপ হয়ে নিজ সদৃগুরুর ভজনা কর | ৭ ॥ 

অধঃস্থিত আটলান্টিক সাগরের প্রান্ত পর্ষস্ত বিস্তৃত বেদান্ত বিজ্ঞানের 
প্রশান্ত প্রভা অবলোকন কবেও কি তুমি পরিতাপ করবে বা ভ্ান্ত 
আচারনিষ্ঠায় সর্বদা লঙ্জিত হবে না ॥ ৮ || 

অতএব তোমার অভিমান দ্বরে ত্যাগ কর ; শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাগত 
হও। তিনি জ্ঞান ও ভক্তির অতুলনীয় অবতার ; তাকে প্রসন্ন করলে 
সর্বলোক প্রসন্ন হয় ॥ ৯।| 

নিত্যসিদ্ধ, সঙ্চিদানন্দ, পরমপুরুষ খেলার ছলে এই পুণ্যদেশে শরীর 
ধারণ ক'রে বসবাস করেছিলেন। “সকল ধর্মমতই সুুবিহিত”__এই মত 


সর্বত্র জ্ঞাপনকারী, পতিতজনের স্মরণ স্থল, বরেণ্য ঞ্ীরামকৃষ্ণকে বন্দন 
করি ॥ ১৭ ॥ 
১৩০৩ লাল, ২৫শে ফাল্গুন । 
ভৃতীয়ং_্রীরামকুষ্ণন্ত ধ্যানমূলস্তেত্রমূ। 
বিকশিতমুখপত্মং স্িপ্বমন্দেন্হাস্যং 
নুঘটিতনতবামস্থন্ধ বিন্যস্ত বন্তরমূ। 
স্তিমিতকমলনেত্রং মুক্তপত্মামনস্থং 
সকরুণমবতীণং রামকৃষ্ণ নমামঃ || ১ || 


৫ 


শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচন। 


করকমলম্বণালং জানুপ্রাস্তাতিলম্বং 
গ্রকটিতবলিচিহ্নং বীরবক্ষঃ প্রসারম | 
ধ্বলকুস্ুমজালং সদ্গিরা সংস্জন্তং 
মদনদহনরূপং রামকৃষ্ং নমাম21। ২ || 
নিরবধিশিশুভাবং বালসারল্যনুক্তিং 
স্ফুরিত বনু বিভূতিং দপ্ধকামং কবীন্দ্রম । 
টুরিতদলনদীপ্তং কামবিত্বাসুরারিং 
বিমলপরমহংসং রামকুষ্ণং নমামঃ || ৩ |॥ 
বিদিত নিখিল তত্ব লোকশিক্ষাপনার্থং 
বক্তবিধমপি তেপে যোগচার প্রচারান্‌। 
জগদন্মমপহারং কিন্বিষারণ্যদাবং 
অতুলিতমহিমানং রামকৃষ্ণ নমীম$ ॥ ৪ || 
কলিতজয়বিবেকানন্দমুখ্যান্‌ বিনেয়ান্‌ 
ক্ষপিত কলিকলঙ্কান, প্রেরয়ন্তং মহান্তম | 
ধ্বনিত জলিপ্রীস্তং যন্য সিদ্ধান্তবাক্যং 
বিমল পরমহুংসং রামকৃষ্ণং নমাম || ৫ ॥| 
প্রলয়গহনঘোরং রোধকং সত্বরত্তেঃ 
নিখিল নরকমূলং কাঞ্চনং কামিনীঞ্চ । 
অবহিত মথ হিত্ব! জানভক্তি জ্বলম্তং 
বিমল পরমহংসং রামকৃষ্ণ, নমামঃ ॥ ৬ || 
ত্যক্তাদূরং 'কৃতিসুলভামঙ্গলার্ধাতিতৃষ্ণীং 
তীর্থং কৃত্ব। নিখিল ধরণীং নিম্প্‌হা! যে ভ্রমন্তি। 
যেষাং বদ্ধশ্চরণকমলে রামকৃষ্স্য আসীৎ 
তৈঃ সার্ধং বৈ বিগত কলুমং রামকৃষ্ণ, নমাম2 || ৭ ॥ 


১৩০৪ সাল, ১৬ই ফাবন। 


শবমীল। ৫৯ 
তৃতীয়ং--শ্রীরামক্রষ্ের ধ্যানমূল তত্র 
ভাষান্তর 
বার মুখপত্স বিকশিত হয়েছে, ন্গিঞ্ধ ও স্তিমিত চন্দ্রের মতো বীর 
হাঁসি, ধার সুগঠিত অথচ ঈষৎ আনত বামক্ষন্ধে বস্ত্রেব প্রীস্তভাগ বিশ্যস্ত 


রয়েছে, অধস্ফুট কমলের মতে ধাঁর নেত্র, মুক্তপঙ্মাসনস্, করুণার 
অবতার সেই রামকৃষ্ণকে আগি প্রণাম করি ॥ ১ ॥ 


করপদ্ধের ম্বণাল-বানু ধার জানুপ্রাস্ত পর্ষস্ত লম্ষিত, বীরসদ্বশ উদাব 


বক্ষোপটে বার বলিরেখা প্রকট, শ্বেতপুম্পের মতো! সদবাক্য স্জনকারী, 
মদনের দহনসম্ভব রূপবান রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি | ২ ॥ 


সততই ধীর শিশুভাব, বালকের মতে। যিনি সরল মুতিধারী, ধার 
মধ্যে অগণিত বিভভূতি পরি্ফট, যিনি কাম্দহন কবিরাজ, মদনতাঁপ ও 
বিত্বরূপী অসুর্য় দলন করে যিনি প্রদীপ্ত, সেই অমলিন পরমহংস 
রামকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি || ৩ ॥ 

যাঁর সমগ্র বিশ্বের তত্বজ্ঞান বিদিত ছিল, যিনি লোকশিক্ষার্থে 
বহুবিধ তপশ্চর্ধা ক'রে যোগশীন্ত্রের বিধিগুলি গুচার করেন, দাঁবানলের 
মতো! জগতের ছুঃখর্রেশ দপ্ধ করে যিনি নিবারিত কবেন, অতুল- 
মহিমান্বিত সেই রামকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি || ৪ ॥ 

যিনি জয়যুক্ত বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাতআাদের কলিযুগের কলঙ্ক 
ঘোচাবার জন্য প্রেরণ করেছিলেন, যর সিদ্ধান্ত বাঁকাগুলি সাগর প্রান্ত 
পর্ষস্ত ধ্বনিত হয়েছিল সেই অমলিন পরমহংস বামকৃষ্ণকে আমি 
প্রণাম করি ॥ ৫ || 

যিনি কামিনী ও কাঞ্চনকে নিখিল নরকের মূল উপাদান বলে 
অবহিত হ'য়ে সত্বগুণের দ্বারা ঘোর প্রলয়ান্ধকার রোধ কবেছিলেন সেই 
ভ্বলম্ভ জ্বানভক্তিরূপী বিমল পরমহুংস রামকৃষ্ণকে প্রণাম করি | ১ | 

স্বভাবজ অমঙ্গল বিবয়ভূষ্ দূরে ত্যাগ করে, বাঁকা নিক্ষামভাবে 
সমগ্র ধরণকে তীর্ঘস্থানে পরিণত করে ভ্রমণ করেন, ধার শ্রীরামকৃষ্ণের 
চরণপদ্ে বন্ধচিত্ব, তাদের সঙ্গে একচিত্ত হয়ে আমি বিগতকলুষ রামকৃ্ণকে 


প্রণাম করি || ৭ ॥ 
১৩০৪ সাল, ১৬ই ফাল্গুন । 


শরচ্চন্জ্ের জীবনী ও রচনা 
চতুর্থং__পঞ্চোপাসনপুটিতস্তোত্রমূ। 

চৈতচ্চাখাং ছিতীয় রহিতং নেতি সংজ্ঞাবগম্যং 
নুর্যজ্যোতিঃ সমগ্রকটিতং সচ্চিদানন্দরূপম.। 
যল্যিন, লোকান্তপনকিরণৈর্বারিবদ ভাসমানাঃ 
ব্রন্ধাখ্যং তং ত্রিগুণরহিতং রামকৃষ্ণং নমামঃ ॥ ১ ॥ 
মায়াখ্যং বৈ ত্রিগুণবলিতং বাসনা্্রান্তি বিশ্বম, 
বিশ্বাধাস্তং অহমহমিতিজ্ঞান সম্ুদ্ধমীড্যম. | 
জাগ্রংসুপ্তি প্রাভবপুটিতং ভেদ কৈবল্যচিত্তং 
সর্বজ্ঞাতং নিখিলশরণং রামকৃষ্ণ নমামঃ ॥ ২।। 
প্রত্যক্প্রাণপ্রণব কলিতং প্রাথমং যস্যরাপং 
জ্যোতির্জোতিধিততজগতীং ভাসয়ন্তং রজোভিঃ। 
ভাসা যস্য স্তিমিতকিরণাঃ কোটাচন্ত্রার্কতারাঃ 
ত্ৈমাত্রাভিক্ত্রিপদগহনং রামকৃষ্ণ নমামঃ || ৩ || 
রুদ্রন্ঠোরঃ সরসি নলিনীলীলয়! লাস্মানং 
লোলাপাঙ্গং গলিতচিকুবং বিভ্রতীং নগ্নবেশাম্‌। 
বিদ্যাপ্লামগ্যতিরবিরলং কুন্দদন্তো্রারম্তীং 
ঘোরারাবাং নবঘনরুচিং রামকৃষ্জং নমামঃ || 8 || 
শশ্বদ্ধযানস্তিমিত নয়নং ভৈরবং চাট্রহান্যং 
শলাগ্রেণ ত্রিভুবনহরং ত্র্য্বকং নীলকণ্ঠমূ। 
সুজ্মভঙ্গ্য। গ্রহতমদনং বালচন্দ্রার্ধভালং 
দেহজ্যোতিঃ স্টিক ধবলং রামকৃষ্ণ নমামঃ॥ ৫ ॥ 
শঙ্বং চক্রং শতদল গদে পুক্ষলং ধারয়ন্তং 
লক্ষমীকান্তম্‌ গরুড়গমনং বিছ্যহন্মেষ দৃষ্টিমৃ। 
ভূয়োভূয়ঃ হ্বয়মপি পুর! চাবতীর্ণং ধরায়াং 
শেবাক্রান্তং দনুজদলনং রামকৃষ্ণ, নমাঃ1| ৬ || 
যন্যোপান্তে কৃতকরপুট। দেবগন্ধর্বযক্ষাঃ 

ৃষটি্স্য গ্রপততি খলু ধর্্মকামার্থপিছ্ধো । 


শুবমাল। ৬৯ 


হেরম্বাখাং গজপতিমুখং দ্িপ্ধহিঙ্গংলরক্তাং 
অর্থ্যদানে প্রথমবরিতং রামকৃষ্ণ নমামঃ 1 ৭ || 
আবিড়ু তারুণসহচরং যে পথি ভ্রাম্যমানং 
উদ্ভাসম্তং ভুবননয়নং অন্ধতামাজিদবরম্‌ । 
দেবারাধ্যং গ্রকটকিরণং দিখধুসেব্যমানং 

গুদ্ধং বুদ্ধং গগনবসতিং রামকৃষ্ণ, নমাম | ৮ || 
আক্রান্তেহস্মিন কলিযুগভয়ে যো জীবস্যৈকপাতা৷ 
বস্তা পুর্ণাবতরণবশাৎ নিশ্রভা পূর্বলীলা | 
পাদাজাভ্যাং দলিতছ্রিতং হ্যাস্থিতং স্বে মহিন্সি 
পৃর্ণাৎ পু গ্রথিতশশসং রামকৃষ্থ নমাম2 | ৯ || 
ধন্য! পৃথ্ণী সফলজনন। রামকৃষ্ণ তিনিষ্াঃ 
দুরোতক্রান্তং কলিযুগভয়ং যস্তয নানা মহিন্া । 
মাভৈষ্টোত্তিষ্ঠত খলু জন পশ্থ ভো রামকৃষ্ণ 
জ্ঞাত্বা হেনং নিখিলমন্থজ। সন্ত বৈ ভরান্তিমুক্তাঃ ॥ ১০ ॥ 


১৩৫ সালঃ ৬ই ঠঅ। 


পঞ্চোপাসনপুটিত ভোর 
ভাষাস্তর 
১লং প্লোক 
চৈতন্তাখ্যং ( চৈতন্তনামক ) দ্বিতীয়রহিতং ( অদ্থিতীয় ) নেতিসংত্ঞাব- 
গম্যম্‌ (ইহা নয় ইহা! নয়' এইরূপ সংজ্ঞ! দ্বারা যিনি অবগত হন) 
নুর্যজ্যোতিসমপ্রাকটিতং ( সুর্যের জ্যোতির মত ধিনি প্রকাশিত) 
সচ্চিদানন্দরূপম্‌ (যিনি সৎ চিৎ, আনন্দ শ্বরূপ ) যল্মিন (ধাহাতে) 
লোকাঃ (চতুর্দশ তুবন ) তপনকিরণৈঃ ( সুর্যের কিরণ দ্বারা ) বারিবৎ 
( জলতুল্য ) ভাসমান! ( প্রকাশমান ); ব্রহ্গাখ্যং (ব্রহ্মনামক) তং 
(সেই) ত্রিগুণরহিতং (সত্ব রজঃ ও তম গুণ বঞ্জিত) রামকৃষ্ণ 
( রামকৃষ্ণকে ) বঘম্‌ (আমর! ) নমামঃ (নমস্কার করি) ১ ॥ 


৬৬২ শরচ্চজ্দ্রের জীবনী ও রচন। 


বিনি চৈতম্ন্বরূপ আখ্যাদ্বারা অভিধেয়, বিনি অদ্বিতীয়, “ইছা। নয়', 
'ইহা নয়এইরূপ সংজ্ঞ। দ্বারা! যিনি অবগত হতে পারেন, সুর্যের জ্যোতির 
মতে! যিনি প্রকাশিত, যিনি সৎ, চিৎ, আনন্দম্বরূপ, সুর্যকিরণে যেমন 
জলরাশি বিভাসিত হয় তেমনি ভাবে ধাঁহাতে চতুর্দশ ভূবন প্রকাশিত, 
ব্রহ্ম নামক সেই সত্বা্দি ত্রিগুণরহিত রামকৃষ্তকে আমর। নমস্কার 
করি ॥ ১ || 


২নং শ্লোক 

মায়াখ্যং ( তত্বতঃ মায় রহিত হয়েও যিনি 'মায়া' আখ্যা গ্রহণ 
করেছেন) বৈ (নিশ্চিতই ) ত্রিগুণকলিতং (স্বরূপতঃ ব্রিগুণরহিত 
হয়েও যিনি ত্রিগুণকে-- সত্ব, রজঃ তমঃকে অবলম্বন করেছেন ) বানা 
ভ্াস্তিবিম্বমূ ( বাপনাভ্রান্তি বার নিকট জলবিশ্ব স্বরূপ) বিশ্বাধ্যস্তমূ 
( সমগ্র বিশ্ব যাহাতে অধ্যস্ত হয়) অহমিতিজ্ঞান সন্বুদ্ধং (আমি 'আমি' 
এই জ্ঞানে যিনি জাগ্রত ) ঈডান্‌ (যিনি স্ততি যোগ্য ) জাগ্রৎ সুপ্তি 
গ্রাভবপুটিতং (যিনি নিত্য হয়েও পরিবর্তনশীল জাগ্রত, সুপ্তি প্রভৃতি 
অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হন) ভেদকৈবল্যচিত্রম (অদ্বৈতসত্তা হয়েও ধিনি 
মায়াবশে কেবল ভেদময় রূপে প্রকট-চিত্ত ) সর্বজ্ঞাতম্‌ (যিনি সর্বজ্ঞ) 
নিখিলশরণম্‌ (যিনি নিখিল বিশ্বের আশ্রয় ) (সেই ) রামকৃষ্ণ নমামঃ 
(রামকৃষ্ণকে আমর নমস্কীর করি )। 


তত্বতঃ মায়া রহিত হয়েও যিনি নিশ্চিত '“মায়া'রূপ আখ্যা গ্রহণ 
করেছেন, স্বরূপত ত্রিগুণাতীত হয়েও যিনি ত্রিগুণকে অবলম্বন করেছেন' 
বাসনাভ্রান্তি ধার জলবিশ্ব স্বরূপ ( অথবা, বাসনাভ্রাস্তিরূপ প্রতিবিস্বের 
যিনি বিশ্ব ), সমগ্র বিশ্ব যাহাতে অধ্ন্ত, 'আমি' “আমি এই জ্ঞানে ধিনি 
জাগ্রত, ধিনি স্তবনীয়, ধিনি নিত্য হয়েও ব্যবহারতঃ জাগ্রত, সুপ্তি 
প্রভৃতি অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হন এবং অছৈতসত্তা হয়েও মায়াবশে কেবল 
ভেদরূপে প্রতীয়মান হন, সেই সর্বজ্ঞ, নিখিল বিশ্বের শরণ বা আশ্রয় 
রামকৃষ্ণকে আমরা নমস্কার করি ॥.২ ॥ 


স্তবমালা ৬৩ 


গুনং স্লোক 
(ধিনি) প্রত্যকপ্রাণ প্রণব কলিতং € অন্তঃপ্রাণে প্রণব (ও) রূপে 
প্রকাশিত ), যস্য ( ষাহার ) রূপং ( রূপ ) গ্রাথমম, ( প্রথম প্রকাশিত) 
(যিনি) রজোভিঃ (রজোগুণের বিস্তারবশতঃ ) জ্যোতির্জ্যোতিবিতত 
জগতীং (আপন জ্যোতিপুঞ্জে সমগ্র জগতকে প্রকাশিত করেছেন ); 
যস্ত (যাহার) ভাসা (প্রভাদ্বার৷ ) কোটি চন্দ্রীর্কতার (কোটি 
চন্দ্রনুর্য তারকাবলী ) স্তিমিতকিরণা | (কিরগহীন হ'য়েছে), (সেই ) 
ত্রেমাত্রাভি ( অ-উ-ম, রূপ ত্রিমাত্রাঘ্বার! ) ত্রিপদ গ্রহণং (প্রণব অথব! 
গায়ত্রীরূপে ত্রিপদ গ্রহণ করেছেন ) রামকৃষ্ নমামঃ (রামকৃষ্তকে আমর 
প্রণাম করি )। 
যিনি অন্তঃপ্রাণে প্রণবরূপে প্রকাশিত, ধার রূপ প্রথমেই প্রকাশিত 
হয়, যিনি রজোগুণের বিস্তৃতি সাধন ক'রে আপন জ্যোতিপুঞ্জে সমগ্র 
জগতকে প্রকাশিত করেছেন; বাঁর প্রভাঘারা৷ কোটি চন্দ্রনুর্ষ তারকা 
স্তিমিভ-কিরণ হয়েছে, অ-উ-ম রূপ ত্রিমাত্রার দ্বারা যিনি প্রণব অথব৷ 
গায়ত্রীরূপে ত্রিপদ গ্রহণ করেছেন সেই রামকৃষ্জকে আমরা প্রণাম 
করি ॥ ৩ ॥ 
৪নং চ্লাঁক 
রুূদ্রের (শিবের ) বক্ষোরূপ ( উরঃ) সবোররে লীলাপন্স ধারণ- 
পূর্বক ধিনি লাস্যনৃত্যে তৎপর; ধার অপাঙক্গদেশ চঞ্চল, ধীর কুম্তল চূর্ণ 
যিনি কালীরূপে নগ্নবেশ ধারণ করেছেন , কুন্দপুষ্পের মতো শুভ্রদন্তের 
শৌভ। বিকিরণ করে বিহ্যদ্দামের ছ্যতি আপনাতে অপ্রত্যাহত রেখেছেন, 
নবমেঘসুন্দর, ঘোর আরাব-( শব্দ )কারী শক্তির সহিত অবিনাভূত সেই 
রামকৃষ্ণকে আমর৷ প্রণাম করি ॥ ৪ ॥ 
৫€নং ভশ্লোক 
সর্বদা ধ্যানে ধার নেত্রদ্বয় স্তিমিত হয়েছে, যিনি অট্হান্তকারী 
ভৈরবতুল্য, ধিনি আপন শুলের অগ্রভাগ দিয়ে ব্রিভুবন হুরণ করেছেন, 
যিনি ব্রিনয়ন, নীলকঠ শিবন্বরূপ + ধিনি আপন সুন্দর জ্রভঙ্গি দ্বারা 


%৪ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচন! 


মদনকে নিধন করেছেন ; বীর ললাটে অর্ধচন্দ্র বিরাজ করে, ধার কলেবর 
জ্যোতি ল্ফটিকের মত দ্বচ্ছ, সেই রামকৃষ্ণকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৫ ॥ 


৬নং প্লোক 
নি শঙ্খ, চক্র, পন্ম ও গদ| বিশেষভাবে ধারণ করেছেন, বার প্রিয়া 
প়্ী লক্ষী, যিনি গরুড়ে আরোহণ করে গমন করেন, বীর দৃষ্টি 
বিছ্যাতের উন্মেষতুল্য, যিনি প্রাচীন কালে পৃথিবীতে বারংবার অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন, যিনি শেষনাগের শয্যায় শায়িত, যিনি দানবগণ দলিত 
করেছেন সেই ( বিষুতুল্য ) শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা! প্রণাম করি || ৬ ॥ 
৭নং প্লোক 
ধার নিকটে দেবতা, গন্ধব ও যক্ষগণ কৃতাঞ্জলি হয়ে থাকে; 
ধর্ম, অর্থ, কাম সিদ্ধির জন্য ধার দৃষ্টি প্রসারিত হয় ; অর্ধ্যদান ক'লে 
প্রথমেই ধাকে বরণ করতে হয়, মনোহর হিঙ্কুল রক্তাভ হস্তিমুখ “হেরন্ব' 
( গণেশ ) ধার নাম, তততুল্য রামকৃষকে আমরা গ্রণাম করি ॥ ৭ ॥ 
৮নং প্লোক 
আধিভূ্ত সুর্যের সহচররূপী বাঁর উদ্ভাসিত ভুবনব্যাপী নয়ন:যে 
পথে ভ্রমণ করে, সে পথের অন্ধ তমিআ দূর হয় , যিনি কিরণোদ্ভাপিত 
দেবতাদের আরাধ্য আর দিথধুরা ধার সেবা! করেন, সেই শুদ্ধ, বুদ্ধ 
দিব্যলোকবাসী প্রীরামকৃষ্চকে আমর। প্রণাম করি ॥ ৮ ॥ 
৯নং শ্লোক 
যে মানুষেরা কলিযুগভীতিদ্বারা আক্রান্ত, তাদের যিনি ত্রাণকর্তা । 
এইবারে ধার পুর্ণাবতরণবশতঃ অন্যান্য পূর্ব পুর্ব অবতারলীল! (বুদ্ধ, 
কৃষ্ণ প্রভৃতি ) নিম্রীভ হয়েছে; বার পাদপন্মে হৃ্কৃতকারী দলিত হয়, 
যিনি নিজ মহিমায় সকল পূর্ণ পদার্থের মধ্যে পুরণতম রূপে প্রখ্যাত যশম্বী 
হয়ে বিরাজ করেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৯ ॥ 
১০নং প্লোক 
ষে রামকৃষ্ণের সফল জন্সলাভে পৃথিবী ধন্যা হয়েছে, যে নামের 
মহিমায় কলিযুগভীতি অতিক্রান্ত হয়েছে, হে সাঁধারণ মানক! সেই 
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রামকৃষ্কে দেখে সাহস অবলম্বন কর আর উঠে দাড়াও । গ্াকে জেনে 
নিয়ে সমস্ত ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হও । 
১৩০৫ সাল ৬ই চৈন্জ 


পঞ্চমং_ শ্রীরামকরষ্ণনামাক্ষরভোত্রম 
শ্রী-_রামচন্দ্রায় নিরঞ্রনায় 
শ্ীশেষ জুপ্ডায় গোপীশ্বরায় । 
কামারখাতেহাবতীর্ণকায় 
জীরামকৃষ্তায় নমঃ শুভায় ॥| ১ ॥ 
রা জীবনেত্রায় রঘুবংশললামকায় 
রাসোৎসেবাম্বত হৃত মুনিমানসায়। 
শ্রীদক্ষিণেশ্বর পুরীপরিশোভনায় 
শ্ীরামকৃষ্ণায় নমঃ শুভায় || ২॥ 
ম-_নোজদগ্ধায় রণতাগুবনত্কায় 
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ভঙ্গিতরঙ্গিতায় 
নটেশ্বরায় নবরূপবিধারকায় 
শ্ীরামকৃষ্ণায় নমঃ শুভায় ॥ ৩।। 
কু _পাকটাক্ষৈঃ কলিকল্মষ কৃম্তনায় 
জ্ঞানস্য ভক্তেরতুলম্য গুভবিগ্রহায়। 
শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ শুভায় || ৪ ॥ 
ফ্কা-_স্তাতি সুন্দর সুধাময় পুতনান্দরে 
বাল্যাতিনিঞধমধুরায় শুচিম্মিতার 
শুদ্ধায় বুদ্ধায় নিরাময়ায় 
জীরামকৃষ্তায় নম$ গুভায় || ৫ || 
য়-জ্ঞেশ্বরায় ষতমীন যতিব্রতায় 
যুগাবতারায় যমভীতিবিলোপকায় | 
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যশন্থিনে যোগরুঢ়ায় তন্মৈ 
জীরামকৃষ্ণায় নমঃ শুভায় | ৬ ॥ 
ন-_ন্দীশ্বরার় নিগমাদি প্রকাশকায় 
নারীধনাদি নিগড়েভ্যো। নির্বহকায়। 
নিমিত্তমাত্রায় নিরিজ্জিয়ায় 
জীরামকৃষণায় মমঃ শুভায় | ৭ ॥ 
ম হৈজসে মোহবিলোপনায় 
স্ত্যুয়ায় মমতাদিবিকর্ষণায় । 
শাস্ত্রার্থঘোর গহনস্য মীমাংসকায় 
শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ শুভায় || ৮ || 
১৩০৬ সাল, ২৮শে ফাল্তুন। 
শ্রীবাম্ষ্নামাক্ষরত্তে ব্রণ 
ভাষান্তর 
“ভ্ী-_রা--ম-কৃ- ফা য় ন- মঃ” 
অক্ষর স্তোত্র 
শ্রী- প্রীরামচন্দ্রায় (প্রীরামচন্দ্রকে) নিরপ্রনায় (পরমব্রন্ষাকে) প্রীশেষ- 
সুপ্তায়.(অনম্ভশষ্যায় নিদ্রিত বিষুকে) গোপীশ্বরায় (গোপীগণের ঈশ্বরকে) 
কামারখ্যাতেহাবতীর্ণকায় (কামারপুকুরকে বিখ্যাত করতে যিনি 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাকে ) শ্রীরামকৃষ্ণায় ( শ্রীরামকৃষ্ণকে ), শুভায় 
( মঙ্গলদাতাকে ) নমঃ (নমস্কার করি )॥ ১ ॥ 
পরমক্রন্গ শ্রীরামচন্দ্রকে, অনন্তশয্যায় শায়িত বিষুঃ, গোপীদের প্রভু, 
কামারপুকুরকে প্রখ্যাত করতে যিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই মঙ্গলদাতা 
ঞ্ীরামকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥ 
রী- জীবনেত্রায় (পন্মের ্ায় নেত্র যাহার তাকে) রঘুবংশললামকায় 
(রঘুবংশ শ্রেষকে ) রামোৎসবাম্ৃতহ্ৃত (রামের জন্মহেতু আনন্দ- 
উৎসবের দ্বারা হৃত ) মুনিমানসায় ( মুনিগণের মানসকে ) গ্ীদক্ষিণেশ্বর- 
পুরী পরিশৌভনায় (দক্ষিণেশ্বর নগরীর শোভার্দ্ধি করেছ্ছেন ধিনি 
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কে) গুভায় ( মঙ্গলদাতাকে ) গ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ (্ীরামকৃষ্ণকে 
নমস্কার ॥ ২ ॥ 

কমলনয়ন রঘুবংশ শ্রেষ্ঠ রামের জন্মহেতু ষে আনন্দোৎসব হয়েছিল 
তার দ্বারা অভিভূত মুনিগণের মানসকে, দক্ষিণেশ্বর নগরীর শোভা 
বধনকারী কল্যাণদাতা শ্রীরামকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ২॥ 

মনোজ দগ্ধায় ( রিপু. দহনকারী ) রণতাগুবনর্তকীয় ( রণে যিনি 
ধবংসলীল! সাধন করেন সেই নর্তককে ) স্থ্টিম্ফিতিগ্রলয় ভঙ্গিতরঙ্গিতায় 
(সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের বিভিন্ন ভঙ্গিকে ধিনি আলোড়িত করেছেন 
তাকে ) নটেম্বরায় ( সেই নটরাজকে ) নবরূপ বিধায়কায় (নব নব রূপ 
যিনি ধারণ করেন) (তাকে) শ্রীরামকৃষ্ণায় ( গ্রীরামকৃষ্ণকে ) শুভায় 
( শুভফলদাতাকে ) নমঃ ( নমস্কীর ) ॥ ৩ | 

মনোজ ব৷ চিত্তেজীত রিপুকে যিনি দ্ধ করেন, যিনি রণতাগুবনর্তক 
যিনি স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের বিভিন্ন ভঙ্গি আলোড়নকারী নটরাজ, যিনি 
নব নব রূপ বিধান করেন, সেই শুভফলদাতা শ্ীরামকৃষ্ণকে নমস্কার || ৩ ॥ 

কু পা কটাক্ষে (ক্পাকটাক্ষ দ্বারা) কলিকল্মষকৃম্তনায় ( কলিযুগের 
পাপহননকারী ) জ্ঞানম্য ভক্তেঃ (জ্ঞানের এবং ভক্তির) অতুলম্ত 
( অতুলনীয়ের ) শুভ বিগ্রহায় ( শুভমৃত্তিকে ) ব্রেমুস্তিভেদায় (একই 
শরীরে ব্রহ্মা-বিষু-মহেশ্বর এই ত্রিমৃত্তির ভেদ জ্ঞান যেখানে হয়) 
সনাতনায় ( শাশ্বতকে ) শ্রীরামকৃষ্ণায় শুভায় (মঙ্গলদাতা৷ রামকৃষ্ণকে ) 
নমঃ ( নমস্কার )॥ ৪ || 

কৃপা কটাক্ষের দ্বারা কলিযুগের পাঁপহননকারী, জ্ঞান ও ভক্তির 
অতুলনীয় গুভমুর্তিকে, একই শরীরে ব্রহ্মা-বিষু-শিবরপ ত্রিমূর্তির 
ভেদজ্ঞান যেখানে হয়, সেই শাশ্বত মলদাতা৷ স্্রীরামকৃষ্ণকে নমস্কার 
করি ॥ ৪ ॥ 

ষাস্তাতি সুন্দর সুধাময় পুতনান্সে (যে সুধাময়, সুন্দর, পবিত্র 
নামের অন্ত অক্ষর -অথণৎ 'রামকৃষ_ সেই নামধারীকে ) বাল্যাতি- 
জিপ্ধ মধুরায় (শিশুসুলভ সরল ও দ্গিপ্ধ মধুরকে) শুচিস্মিতায় 
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( গুভ্রহাস্তযুক্তকে ) গুদ্ধায় ( পবিত্রকে ) বুদ্ধায় ( জ্ঞানকে ) নিরাময়ায় 
( ব্যাধিমুক্তকে ) শ্রীরামকৃষ্ণায় শুভায় ( শুভফলদাতা স্রীরামকৃষ্ণকে ) 
নমঃ (নমস্কার )॥ ৫ | 

যার নুধাময় পবিত্র ও সুন্দর নামের অন্ত অক্ষর 'ষ অর্থাৎ 
রামকৃষ্ তাকে, ধিনি শিশুসুলভ সরল এবং নিগ্ধ মধুর তাকে, 
গুভ্রহান্যযুক্ত শুদ্ধবুদ্ধ ব্যাধিমুক্তকে, শুভফলদাতা৷ সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে 
নমক্কার করি ॥ ৫ | 

য- জেম্বরায় (যজ্ঞেশ্বরকে ) যতমান যতিব্রতায় ( যড়ুশীল যতিব্রত- 
চারীকে ) ধুগ্লাবভারায় (যুগাবতারকে ) যমভীতিবিলোপকায় ( যম্ভয় 
যিনি বিলোপ করেন তাকে ) বশশ্বিনে (কীতিমানকে ) যোগরঢায় 
( বিশেষার্থজ্ঞাপককে) তন্যৈ শ্রীরামকৃষ্ণ ( সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে ) গুভায় 
( শুভদায়ককে ) নমঃ €( নমস্কার করি) || ৬ || 

যজ্ঞেশ্বর, যত্ুশীল যতিব্রতচাবী বা পরমহংস যুগাঁবতাঁর, যমভয়- 
বিলোঁপকাবী, কাঁতিমান, বিশেষার্ঘজ্ঞাপক, শুভফলদায়ক সেই 
শ্রীবামকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ৬ ॥ 

ন- ন্দীশ্বরায় ( মহাদেবকে ) নিগমাদি প্রকাশকায় (বেদ অথণৎ 
মুতিমান জ্ঞানকে ) নাবীধনাদি (স্ত্রীলোক, এশ্বর্ব প্রভৃতি ) নিগরেভ্যে। 
নিগ্রহকায় (সাংসারিক বিষয়গুলি যিনি শৃঙ্খল বলে মনে করতেন তাকে ) 
নিমিতৃমাত্রায় নিরিক্র্িয়ায় (যিনি নিমিত্বমাত্র এবং ইন্দ্রিয়াতীত ) 
( সেই) শুভায় ( শুভদায়ক ) শ্রীবামকৃষ্ণায় ( শ্রীরামকুষ্ণজকে ) নমঃ 
(নমস্কার )।। ৭॥ 

বেদ অথাৎ মূর্তিমান জ্ঞানম্বরূপ মহাদেব, নারী এবং এরশ্বর্য প্রভৃতি 
সাংসারিক বিষয়গুলি যিনি শৃঙ্খল বলে মনে করতেন, যিনি ইন্দ্রিয়াতীত 
এবং নিমিত্বমাত্র সেই গুভদায়ক প্রীরামকৃষ্কে নমস্কার করি ॥ ৭ ॥ 

ম- হৈজসে ( যিনি মহাশক্তিশ[লী ) মোহবিলোপকায় (যিনি মোহ 
দুর করেন তাকে) মৃত্যু্জয়"য় ( ম্বত্যুপ্তয়কে ) মমতাদিবিকর্ষণায় € মায়া- 
মমতার জ্ঞাল যিনি দূর কবেন তাকে ) শান্জ্রাবঘোরগহনম্য মীমাংসকায়, 


স্তবণাল। ৬৯ 


€ ধিনি শাস্ত্রের নিগুড় অর্থ মীমাংসা! করেছেন তাকে ) ভীরামকৃষণায় 
( শ্ীরামকৃষ্ণকে ) শুভায় ( শুভকে ) নমঃ ( নমস্কার ) ॥ ৮ || 

মহাশক্তিশালী, মোহান্বকার নাশকারী, ম্বত্যুঞ্জয় মায়ামমতাবন্ধন- 
মোচনকারী, শান্ত্রাথ্থের গহন অবণ্ো ফাঁর মীমাংসা সাবলীল সেই 
শুভফলদায়ক শ্রীরামকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥ | 
১৩*৬ গাল, ২৮শে ফাল্ধন। 


ষষ্ঠঘং_ শ্রীরামরুষ্া৪কম্‌ । 

সর্বধর্মস্বরূপায় জগহ্দ্ধারকাকিণে 
বেদধর্ম প্রতানায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥ 
অনিল সলিল পৃর্থী ব্যোমতেজোক্ত পিণ্ডে 
জনিত মলবিকারে তী ব্রশোকাগ্নিদষ্ধে | 
সততবিপরিপাকে দেহমিথ্যাতববুদ্ধি- 

রন বিশতি পরতত্বং বামকৃষ্ণ্বরূপম, ॥ ১ ॥ 
নিববধি ধনদারালালসাভ্রান্ত চিত্তাঃ 
স্বগতৃষমনুযান্তি জন্মপ্রধবংশরূপম.। 

বিষম বিষয়জলৈ সর্বশস্তাডামানঃ 

সমরস পরতত্বং রামকৃষ্ৎ ন বেদ ॥ ২।। 

সুখদ-সুরস-গন্ধ স্পর্শশব্দাদি পাশৈ 

রহুহ কঠিনবদ্ধে মুহ্ৃতেহত্র হানী শৈঃ। 
কথমিহ চ বরাক! বাসনোতৎসঙ্গলগ্নাঃ 

নিখিল বিভবপাদং প্রেপ জবেো রামকৃষ্ণম ॥ ও | 
অভয় পরমতত্ে ষস্পি স্থাতুমিচ্ছ! 

মননমিহ চ চিত্তে সচ্চিদানন্দলাভঃ | 

ভ্বমিহ যদি প্রবেষ্টং বাঞ্চসী রামকৃষেঃ 

জহি জহি খলু বন্ধে! কামিনীকাঞ্চনং তত ॥ ৪ ॥ 

বিরম ধিরম বন্ধো ! যোগকর্দদানুবন্ধাৎ 
ভজ ভজ হৃদি পন্মে রামকৃষ্ণন্ত মুস্তিম । 


৭০ শরচ্চন্দ্ের জীবনী ও রচন। 
সুবিহিতমসিঘাঁতৈঃ ছিন্ধি সংসারপাশান্‌ 
স হই তব বিমুক্তেঃ কারণং নান্দস্তি |॥ & ॥ 
কিমু ধনজনলাভৈঃ স্বর্গসৌখ্যাদিভোগৈঃ 
কিমথ ভজনযজ্ঞৈঃ স্মার্তিকৈবৈদিকৈর্কা | 
কিমু পঠন বিচারৈর্বাচিকৈঃ মৌনতাভিঃ 
যর্দি পরম পরোক্ষং নাসিকর্ত্‌ঞ্চ শক্য 31| ৬ ॥ 
অনুসর শ্রুতি শীর্ষজ্ঞ'নবৈরাগ্য মার্গম. 
সুখময় পরতত্বে তিষ্ঠ ভো। সঙ্গ শূন্যে । 
নিরবধি জপো। বন্ধো ! রামকৃষ্ণেতি মন্ত্রম, 
অভীরভীরিতিনাদৈঃ পূর্যযতাং দিও জানি | ৭) 
পরীরামকৃষ্ণং সততং ভজন্তঃ 
শ্ীরামকৃষেঃ সততং বিশন্তঃ | 
শরীরামকৃষে সততং স্মরস্তঃ 
লোকে জনান্তে খলু ভাগ্যবন্তঃ || ৮ ॥ 


শ্রীরামন্ুষ্ণাকমূ 
ভাষাম্তর 

সবধর্মের স্বরূপজ্ঞাতা, জগজনের উদ্ধারকারী, বৈদিক ধর্মের প্রচারক 
ঞ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ 

বারু, জল, ক্ষিতি, আকাশ. তেজঘারা গঠিত এই ব্রহ্মাগুপিণ্ডে 
যেহেতু দোষাদি উৎপন্ন হয়, এখানে সুতীব্র শোঁকাগ্রিতে দর্ধ হয়ে নানা 
বিপদপাতে আর “আমার দেহই আত্মা” এই ভরান্তবুদ্ধিবশতঃ, কেহই 
পরমতত্ব শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ বুঝতে পারে না ॥ ১ ॥ 

যার চিত্ত সততই অর্থ এবং কামিনীর প্রতি লালসাধুক্ত হয়ে বিজ্ঞান্ত 
হয়, যে জন্নম্বত্যুরূপ খ্বগতৃষ্তিকার ( মরীচিকার ) অনুসরণ করে; সেই 
হুঃখদায়ক বিষয়-বাসনার জালে আবদ্ধ ও এই সবের দ্বারা তাড়িত হয়ে, 
তার! একরস; পরমত্তত্ব রামকৃষ্ণকে জানতে পারে না ॥২॥ 


'তবমালা পট 


সুখময় সুরস, সুগন্ধ, সুম্পর্শ, সুশবাদি রজ্জুর কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ 
হয়ে সর্বদাই ( অনীশ ) হায়, যে ব্যক্তির! মুহমান হয়, কি করে সেই 
বাসন।-কামন! যুক্ত, মূর্খ. ( বরাক ) মানুষেরা, যে রামকুষ্জের পায়ে পূর্ণ 
এম্বর্য লুটিয়ে পড়ে তাকে, পাবার ইচ্ছে পর্যন্ত করতে পারে? ৩ ॥ 

যে পরমতত্্ব মানুষকে নির্ভয় করে, তাকে যদি আশ্রয় করতে চাও, 
তোমার চিত্তে যদি সচ্চিদানন্দ লাভের চিন্তা থাকে, যদি রামকৃষ্ণতত্তে 
প্রবেশ করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে কামিনীকাঞ্চনে অভিলাষ ধ্বংস 
কর॥ ৪ | 

যোগাদি কর্মানুষ্ঠান থেকে বিরত হও, বন্ধু | হৃদিপন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের 
মু্ি স্থাপন করে ভজনা কর, সংসার বন্ধনকে সুবিহিতরূপে অসির 
আঘাতে ছিন্ন কর; সেটাই তোমার মুক্তির কারণ হবে; অন্য কোন 
কারণ নেই ॥ ৫ ॥ | 

ধনজনলাভ করে কি হাব, স্বর্গসুখ ভোগ করেই বা লাভ কি, 
স্থৃতিশান্ত্রোক্ত বা বৈদিক ভজন যজ্জাদি করেই বা কি হবে, পঠন-পাঠন- 
বিচার-বাগাড়ন্বর অথবা মৌনতা অবলম্বন করেই বা কি লাভ, যদি 
পরমতত্বকে অপরোক্ষ অর্ধাৎ সাক্ষাৎ করতে না পার | ৬ ॥ 

শ্রুতির ( বেদ-উপনিষদের ) মুকুটমণি জ্ঞানবৈরাগ্যের পথ অনুসরণ 
কর; আনন্দময় পরমতত্তবে নিঃসঙ্গ হয়ে অধিষ্ঠান কর। বন্ধুহে! 
সদাসর্বদ! রামকৃষ্ণ মন্ত্র জপ কর, আর “কোন ভয় নাই” এই উচ্চরবে 
দিও অগুল মুখরিত কর ॥| ৭ || 

জীরামকৃষ্ণকে সততই ভজন! করে, গ্রীরামকুষ্ণকে সততই আশ্রয় করে, 
.জীরামকৃষ্ণকে সর্বদা স্মরণ করে মানুষের! ভাগ্যবান হবেই হবে ॥:৮ ॥ 


সপ্তম সসাঙ্গোপাঙ্গ শ্রীরামরুষ্ভোৌত্রম 


স্বামিনং ঞ্রীগুরুং নত্ব। বিষেকানন্দমব্যয়ম, 
স্তোত্রমেতৎ প্রবঙ্ষ্যামি সর্বপাপ প্রণাশনম, | 


নও 


শরচ্চন্ছের জীবনী ও রচন৷ 


হিত্বা ষে। বিশ্বরূ পম. বিভবৰিলসিতং ব্যজজন্মাদিলীলং 
লীলাথং লোকনাথঃ প্রকটনরতনু ধেহত্র জজ্ঞেহজবূপঃ 
কাকুৎ্স্থং কেশিনাশং কলিতকলিমলং কামনিম্মক্তবুদ্ধিং 
গুদ্ধং বুদ্ধন্বরূপং নিখিলজনগুরং তং ভজে রামকৃষ্ণম, || ১ ॥ 
শক্তিন্বরূপামভগামতক্দ্রিতাম, 

শ্বীরামকুষ্ঞা্ধীমতীব গৌরবাৎ। 

কূপাকটাক্ষৈর্ভব ছঃখ হৃক্ত্রীং 

নমাম্যহং ত্বাং ভুবি সারদাখ্যাম ॥॥ ২ ॥ 

গুরুপদ গতচিত্তে। বেদবেত্তা চ বাশ্মী 

ভুবনবিজয়ী যস্ত মূর্তবেদান্তবিদ্া | 

স্মরহর প্রতিমূত্তিজীবমুক্তি প্রাদাতা 

জয়তু গুরু বিবেকানন্দপাদঃ পরিণাকী || ৩|। 
যোৌহহংভাববিবঞ্জিতস্তপশশীজ্যোতস্নাভিরুদ্ডাসিতঃ 
ভোগাসক্তি নিরাকৃতো। গুরুকৃপামস্ত্রেণ সংগ্রাণিতঃ | 
দৈন্ঠামানিত্বকেতনং গুরুপদে ভূঙ্গায়মানো মুদা 
বন্দেহহং শিরসা সদ! তমমরং নাগাখ্যামুদ্ধারকম,1॥ ৪ |! 
রামকৃষ্স্তভূৎ যেন পুত্রবান, ভৌমমগডলে । 
“ব্রন্মানন্দং” নমামি স্বাং রাখালদলনায়কম. 11 ৫ ॥| 
নাস্ভিমায়াঞ্জনং যন্ঠ রঘ্বুবীর পরাক্রমং । 

ন্তাসীনাঞ্চ বরিষ্ঠং বৈ বন্দে ভক্তা। “নিরঞনং” ॥ ৬ ॥ 
রাধাভাব প্রচত্তায় প্রেমৌজ্ববলমনব্যিনে । 

ভক্তানাঞ্চ বরিষ্ঠায় “প্রেমানন্দায়”তে নন | ৭ | 
মুক্তাত্মানমতি্হিরং ধ্যাননিষ্ঠমহনিশম। 

নমামি শ্রীযোগানন্দমমানন্দকন্দমন্দরম. || ৮ 11 
নিরক্ষরোহ*পি সর্বং যো জানাতি গুরুসেবয়া । 
নমোহম্ত,সুতপাদায় পশ্চিমোত্তরদেশিনঃ ॥ ৯ ॥ 

শিবে ষন্ত পরা ভক্তিস্ত্যাগেহপিরতিরুত্তমা । 


হবমণল। ৩ 


অহেতুকদয়াসিন্ধুং শিবানন্দং নমাম্যহম || ১* || 
রামকষ্ণতপ্রাণং হনুমন্ডাবভাবিতং । 

নমামি স্বামিনং রামকৃষ্ণানন্দেতি সংজ্তিতং ॥ ১১ 
সারদায়াঃ পদাজে বৈ নিত্যং যে! ভ্রমরায়তে । 
নমোহস্ত সারদানন্দ স্বামিনে জ্ঞানদাযিনে ॥ ১২ ॥ 
কপ্মিনাঞ্চ বরিষ্ঠায় জীবসেবাব্রতায় চ। 

ত্রিগুণায় নসস্ভভ্যং গুণত্রয়মুপেক্ষিণে ॥ ১৩ ॥। 
শান্দ্রজ্ঞায় প্রশানস্তায় বেদান্তঞ্রতিপাদিনে ৷ 
নমোহস্ত,ভেদপাদায় জ্ঞানবিজ্ঞানদীগুয়ে ॥। ১৪ ॥ 
ফুল্পচিত্তায় ধীরায় গীতানিম্মাল্যমালিনে | 
তুরীয়ান্থৃধিমপ্বায় তুরীয়ায় নমোহস্তূতে ॥ ১৫ ॥ 
অখগ্ডানন্দসিন্ধৌ ষঃ সততং বৈ মীনায়তে । 
কম্মযোগাতিনিষ্ঠায়াখগ্ডানন্দায়তে নম$ ॥ ১৬ || 
শুদ্ধ বুদ্ধি প্রশীস্তায় বৈরাগ্যজ্ঞানমূর্তয়ে । 

সুবোধায় নমোস্তভ্যং ভ্রিলোকং তীর্থীকুর্ব্বতে ॥ ১৭ ॥ 
পোায়াদ্বৈতপাদায় শিবধ্যানপরায় চ। 
কারুণ্যপূর্ণচিত্বায় সত্যনিষ্ঠীয় তে নম ॥ ১৮ ॥ 
নিম্মলং হৃদয়ং ষস্য গুরোরাজ্ঞানুবন্তিনে । 
নির্মলানন্দপাদায় নমোহস্ত মে সহম্রশঃ ॥ ১৯ ॥ 
গুরুপাদান্থুজধ্যানপরায় শিবসঙ্গিনে | 
জীবাধিব্যাধিনাশায় সদানন্দায় তে নমঃ | ২১ | 
আজন্মজ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্তায় মহাত্সনে | 
বিজ্ঞানানন্দপণদায় ভূয়ো ভূয়ে। নমস্তমে ॥ ২১ ॥ 
সন্্াসীনোহপরান, বন্দে ছিন্ন সংসার বন্ধনান | 
রামকৃষ্ণ মঠ স্থান তান, কামকাঞ্চন বঞ্জিতান্‌ ॥ ২২ ॥ 
বাৎসল্যসরসোচ্ছাসৈঃ পরিপূর্ণামতক্দিতাম,। 

শুদ্ধাং যশোমতীং বন্দে বালগোপালমাতরং ॥ ২৩ ॥ 


৭ 


শরুচন্দ্রের জীবনী ও রন! 


সিংহিন্কেব পরাক্রান্তাং সিংহবাহিনী নায়িকাং। 
রানীং রাসমনীং বন্দে রামকৃষেকনি্ঠিতাম ॥ ২৪ ॥ 
দাশ্ঠভাবান্গুসনদ্ধং মহাপ্রাজ্ঞং মহাবলং। 

মধুরং চাতিত্ুদর্যং বন্দে রাবণবিক্রমং || ২৫ ॥ 
বলরামেতি বিখ্যাতং বন্ুবংশম্য ভূষণং। 
রামকৃষ্ণময় প্রাণং বন্দে চৈতন্যপার্ধদম, ॥ ২৬॥ 
ভৈরবস্যাবতারায় জ্বপদ্বিশ্বাস মূর্তয়ে | 
পূর্ণাদধিকবুদ্ধির্বস্তট্মৈ ঘোষায় তে নমঃ ॥ ২৭ ॥ 
বীরভক্তি স্বরূপায় রামকৃষ্ণ প্রচারিণে । 
আম্বত্যোরেক নিষ্ঠায় রামচন্জ্রায় তে নমঃ ॥ ২৮ ॥ 
মোহনিদ্রাগত যস্য রামকৃষগান্থি_সেবয়া । 


_ বন্দেমিত্রমমিত্রাণাং “মনোমোহন”সংজ্বকং | ২৯ ॥ 


সুরসং হৃদয়ং যস্য সুরেশ মিত্রবংশঞ্জং ৷ 
মহাশাক্তমভীং শাস্তং দানবীরং নমাম্যহম, ॥ ৩* || 
রামকৃষ্ণকথোল্লাসাম্বতোৎসায় যশ্বনে । 

নমো মহেন্দ্রগুপ্তায় গুগুগোপীদেহায় বৈ ॥ ৩১ ॥ 
অক্ষোভিত মতির্ষে৷ বৈ প্রশীস্ত ইব সাগরঃ। 

নমে। নরেক্দ্রমিত্রায় শান্তায় গৃহমেধিনে ॥ ৩২ ॥ 
“সখীতি” খ্যাতি ধন্ঠেহ গোপীপ্রেমোন্মদাপল,তঃ। 
হিজন্মায় নমস্তভ্যং দেবেক্দ্রায় দিবৌকসে ॥ ৩৩ || 
“দানাস্খ্যং ভৈর্বাবিষ্টং দেবীধ্যানপরং সদা । 
কালীপদেতি বিখ্যাতং নমামি জনপালকং ॥ ৩৪ ) 
রামকৃষ্চলীলাখ্যানং গ্রস্থং ষন্য মহদ্‌ যশঃ। 
অক্ষয়ায় সেনাখ্যায় ব্যাসকল্লায়তে নমঃ ॥। ৩৫ ॥ 
রামকৃষ্তকপাদৃপ্ি প্রণষ্টাষ্টভুবন্ধনং। 

বন্দে সশক্তিকং ভক্ত নবগোপাল সংজ্ঞকং ॥ ৩৬ ॥ 


স্বমাল। ৭৫ 


পূর্ণচচ্জ সমোল্লাসঃ প্রফুল্ল কমলোপমঠ। 
ভক্তা যস্ঠাগমে পূর্ণ। পূর্ণচজ্জ্রীয় তে নমঃ | ৩৭ || 
তারকাদীন, মহাতক্তান, অপরানেকনিষ্টিতান। 
রামকষ্ণগতপ্রাণান, বন্দেহহং গৃহিণঃ সদা ॥ ৩৮ || 
যে ভক্তাত্বনূভক্তা বা রামকৃক্স্য সম্ভি যে। 
ভবিষ্তুস্তি চ যে ভক্তান্তেভ্যোইপ্যন্ত নমো নমঃ ॥ ৩৯ ॥ 
কামারপুকুরং বন্দে দক্ষিণেশ্বরবাটিকাং। 
বন্দে পঞ্চবটাপ্রীস্তং যোগভূমিঞ্ সিদ্ধিদাং ॥ ৪০ ॥ 
মহাতীর্থমিদং বন্দে যোগাগ্ঠানমনুত্বমমূ । 
জীবনং রামচন্দ্রস্য প্রভোর্দেহান্টিসম্পুটং ॥ ৪১ ॥ 
ষত্র তিষ্ঠস্তি তে সর্কে রামকৃষ্ণন্য পার্যদাঃ। 
ভূত্বর্গং তমহুং বন্দে বেলুড়মঠমন্দিরং ॥ ৪২ ॥ 
ষত্র পেতুশ্চ ভাগ্যেন চরণাম্থজরেণবঃ | 
রামকৃষ্ণস্য তদ্দেশং বন্দে জন্মনিরত্তয়ে ॥ ৪৩ ॥ 
স্তবরাজমিদং পুণ্যং যঃ পরঠেৎ গাণতঃ শুচি। 
সর্ব পাপবিধুতাত্ব! পদং গচ্ছত্যনাময়ম,॥| ৪৪ ॥ 
১৩০৮ সাল ২র! চৈত্র । 
সসাঙ্গোপাঙ্গ শ্রীরামরুষ্ স্তোত্র 
ভাষান্তর 
সাঙ্গোপাঙ্গগণ সহ জ্রীরামকৃষ্ণের স্তব 
অক্ষয় শ্রীগুরু স্বামী বিবেকানন্দকে প্রণাম করে সর্বপাপহর এই 
ভ্তোত্র নিবেদন করছি। 
যিনি বিশ্বরূপের বৈভবে বিলসিত, ধার জন্মাদি প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা- 
লীলামাত্র, খেলার ছলেই ধিনি প্রকট নরশরীরে লোকনাথ, ধিনি নিত্য- 
স্বরূপ ও কুটস্ছ ( অচঞ্চল ), কলিষুগের মালিম্য ধাকে স্পর্শ করে না; 
বার বুদ্ধি কামনাশুন্য, সেই বিশুদ্ধ জ্ঞানম্বরূপ নিখিল জগতের গুরু 
শ্তীরামকৃষ্ফকে ভজন! করি ॥ ১ ॥ | 


শখ শরচ্চজ্জের জীবনী ও বরচন। 


অভয়া, শক্তিম্বরূপা, অতন্দ্র এবং অতীব গৌরবে বিনি প্ীরামকৃষ্ণের 
অর্ধাঙ্গিনী, ধার কপাদৃষ্টিতে ভবভয় দূর হয়, এই পৃথিবীতে “নারদা” 
নাম্সী সেই মাকে নমস্কার করি ॥ ২ || 

যিনি গুরুপদচিত্ত, বেদজ্ঞ, বাখ্ী, ধর্মপ্রচারে বিশ্বজয়ী, বিনি মূর্ত 
'বেদাস্তবিজ্ঞানন্বরূপ, বার গতিমূর্তি অনঙ্গদহনকারী, যিনি জীবের মুক্তি 
প্রদান করেন সেই শিবতুল্য প্রীগুর বিনাজিসির জয় ঘোষিত 
হউক | ৩ 

যিনি (আমি ) ভাব বঞ্জিত, যিনি তপন্ঠার স্গিগ্ধ 
চন্দ্রীলোকে উদ্ভাসিত, ভোগ এবং আসক্তি যাঁর মধ্যে নিবারিত, যিনি 
কেবল শ্রীগুরুর কপাদত্ত মস্ত্রেইে উজ্জীবিত, অতি দীনভাবে যিনি 
শ্রীগুরুর পাদপদ্মে মুগ্ধ ভূঙ্গের মতো গুপ্তন করেন সেই উদ্ধারকারী 
'নাগাখ্য' (ছর্গাচরণ “নাগ” যাঁর নাম) মানুষটিকে মস্তক অবনত করে 
বন্দন। করি ॥ ৪ ॥ 

ধাঁর উপস্থিতিতে প্রীরামকৃষ্খ এই জগতে যেন পুত্রবান হয়েছিলেন, 
সেই 'রাখাল-দল" নায়ক কৃষেশপম 'ব্রহ্মানন্দকে আমি নমস্কার করি ॥৫॥ 

বার চোখ থেকে মায়াকাজল. অপখত হয়েছে, ধিনি রাঘবের মত 
পরাক্রমশীলী, সন্নাসীদের বরিষ্ঠ সেই ভক্ত 'নিরঞ্জনকে' আমি বন্দনা 
করি ॥ ৬ ॥ 

সাধনায় রাধা-ভাবে প্রামত্ত, প্রেমোজ্বল মনীষী, ভক্তশ্রেষ্ঠ 
'প্রেমানন্দকে' আমি প্রণাম করি | ৭ ॥ 

যিনি মুক্তাত্মা সদাসর্বদা অচঞ্চলভাবে ধ্যানসিষ্ঠ সেই আনন্দময় 
মন্দার পুম্পের মতো শ্রী'যোগানন্দ'কে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥ 

যিনি নিরক্ষর হয়েও গুরুসেবা! করে সব কিছু অবগত হয়েছেন, সেই 
পশ্চিমদেশীয় 'অন্ডুতানন্দের' পদতলে প্রণাম করি ॥ ৯ || 

মহাশিবে ধার অচলা ভক্তি, ত্যাগে যাঁর উত্তম আসক্তি, অহেতুক 
কপার সাগর 'শিবানন্দকে প্রণাম করি | ১৭ ॥ 


স্তবষালা ণথ 


রামকৃষ্গতপ্রাণ, শ্ীহনুমানেব ভাবে ভাবিত ভক্ত 'রামকৃষ্ণনন্দ' 
নানে খ্যাত ম্বামিজীকে প্রণাম করি ॥ ১১ ॥ 

শ্রীমা সারদার পাদপত্সে যিনি সর্বদা মধুকরের মতো গুঞ্জন করেন, 
সেই জ্ঞানদায়ী “সারদানন্দ' স্বামীকে নমস্কার করি ॥ ১২ ॥ 

বরিষ্ঠ কর্মীর, জীবসেবাব্রতে আত্মদানকারী, সত্ব রজঃ তমে৷ গুণের 
পরপারে 'ত্রিগুণাতীত' স্বামীকে বন্দনা,করি ॥ ১৩ ॥ 

শান্ত্রজ্ঞ, প্রশান্ত, বেদান্ত, বেদান্তধর্ম প্রতিপাদনে নিযুক্ত, জ্ঞান- 
বিজ্ঞানদীপ্ত স্বামিজী “অভেদানন্দ-পদে প্রণাম জানাই ॥ ১৪ | 

ধীর, প্রাফুল্পচিত্, ভগবৎ-গীতা! নির্মাল্যের মালাকীর, তুরীয় সাগরে 
নিমগ্ন শ্র'তুরীরানন্দকে নমস্কীর করি ॥ ১৫ ॥ 

অখণ্ড আনন্দনাগরে যিনি সবদ! মীনের মতো! বিহার করেন সেই 
কর্মযোগে নিষ্ঠাবান 'অখণগ্ডানন্দকে' প্রণাম করি ।। ১৬ ॥ 

বার বুদ্ধি শুদ্ধ এবং প্রশান্ত, যিনি বৈরাগ্য ও জ্ঞানের প্রকটমু্তি, 
ত্রিলোককে ধিনি তীর্থে রূপায়িত করেছেন সেই “সুবোধানন্দ'কে 
গ্রাণাম ॥ ১৭ ॥ 

শিবধ্যানপরায়ণ, করুণাপূর্ণ চিত্ত, সত্যনিষ্ঠ 'অছৈতানন্দ' পদে 
প্রণাম জানাই ॥ ১৮ | 

যার হৃদয় পবিত্র ও নির্মল, যিনি গুরুর আজ্ঞাবর্তী সেই 
'নির্মলানন্দের পায়ে মহজ প্রণাম ॥ ১৯ || 

গুরুর পাদপম্মে ধ্যানপরায়ণ, শিবসঙ্গী, জীবের আধি-ব্যাধি 
নাশের কারণ শ্রী'সদানন্দকে' নমস্কার করি ॥ ২০ | 

আজন্ম জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠ মহাত্মা 'বিজ্ঞানানন্দ' পদে বারে বার 
গ্রাণাম জানাই ॥ ২১ || 

সংসার বন্ধন ছিন্নকারী, কামিনীকাঞ্চন বজিত, রামকৃষ্ণ মঠে 
অবস্থিত সন্ন্যানীগণকে বন্দনা করি ॥ ২২। 

বাৎসলারসে উচ্ছ্বসিত, পরিপূর্ণা, অতন্দ্র অপ'পবিদ্ধা যশোমতী 
বাল-গোপাল মা”কে বন্দনা করি ॥ ২৩ ॥ 


8৮ শরচন্দের জীবদী ও রচনা 


সিংহীর মতো পরাক্রাস্তা, নিছ্বাহিনী হর্গার নায়িকা, ঞী়ামকৃষে 
পরম শ্রদ্ধীবতী রাঁনী রাসমণিকে বন্দন। করি ॥ ২৪ | 

দাম্ভাবে সাস্থিত, মহাজ্ঞান, মহাবল, রাধণের মতো পরাকষমশীলী, 
কুর্বর্য প্ীমধুরকে বন্দনা! করি ॥ ২৫ ॥ 

শী 'বলরাম' নামে প্রখ্যাত বসগুবংশের ভূষণ, রামকৃষ্ময় প্রাণ, 
চৈতন্যের সাক্ষাৎ পার্ধদন্বরূপ মহাজনের বন্দনা করি ॥ ২৬ ॥ 

ভৈরবের অবতার, অতুলনীয় স্বলন্ত বিশ্বীসের প্রকট মুর্তি, যে 
মানুষটির বুদ্ধি পূর্ণাতীত, সেই 'ঘোষকে' ( নাট্টকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ ) 
নমস্কার করি ॥ ২৭ ॥ 

রামকৃষ্ণ নাম প্রচারে ধিনি বীরভক্তিম্বরূপ ( হন্ুমতম্বরূপ ), আম্মত্যু 
যিনি একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন, সেই 'রামচন্দ্রকে' নমস্কার করি ॥ ২৮ ॥ 

জীরামকৃষ্ণের সেবায় ধার মোহনিদ্রা অপগত হয়েছিল সেই মিত্র 
এবং অমিত্রের বন্দিত “মনোমোহন” সংজ্ঞক মানুষটির বন্দন! করি ॥ ২৯ || 

ষার হৃদয় নুরসিত সেই মিত্র বংশোদ্ভুত মহাশাক্ত কিন্তু প্রশান্তচিত্ত 
দানবীর “সুরেশ মিত্র”কে প্রণাম করি ॥ ৩০ ॥ 

দ্রীমহেন্্র গুগ্ডকে (শ্রীম) গ্রণাম করি, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথাম্ৃত- 
উল্লান বর্ণনা করে যশন্বী হয়েছেন, আর যিনি অবশ্থাই গুগ্ুভাবে 
গোপীদেহ ধারণ করেছিলেন || ৩১ ॥ 

ষাঁর মত বা বুদ্ধি একটুও ক্ষুব্ধ বা ক্ষোভিত হয় না, যিনি প্রশাস্ত- 
সাগরের মতই প্রশান্ত, সেই সমাহিত গৃহী নরেন্দ্র মিত্রকে নমস্কার 
করি | ৩২ ॥ 

“সখী” এই নামে যিনি প্রখ্যাত হয়েছিলেন, গোপীজন প্রেমোম্সত্ত 
ছ্বিজ 'দেবেন্দ্রকে নমস্কার করি ॥ ৩৩ ॥ 

'কালিপদ' নামে খ্যাত, যাকে 'দানা” বলে ডাকা হত, সেই শিবা বিষ্ট, 
দেবীধ্যানে নিমগ্ন জনপালককে নমস্কার করি || ৩৪ ॥ 

রামকৃষ্ণলীলার আখ্যানগ্রন্থ াঁর মহৎ যশের কারণ সেই বেদব্যাস- 
কল্প :জ্ীঅক্ষয় সেনকে প্রণাম করি ॥ ৩৫ | | 


স্বমালা . . ৭৯ 


শ্রীরামক্ের কৃপাহৃিতে যাঁর অগ্ভুবনপাশ মুক্ত হয়েছিল সেই 
«“নবগোপাল” নামধারী শক্তিমান ভক্তকে প্রণাম করি ॥ ৩৬|| 

প্রফুল্ল কমলের মত, পূর্ণচিন্দ্ের মতো উদ্ভাসিত, ধার আগমনে পূরণ 
ভক্তি প্রকট সেই 'পূর্ণচন্দ্রকে' প্রণাম করি ॥। ৩৭ ॥| 

রামকৃষ্গতপ্রাণ “তারকার্দি অপর বনু নিষ্ঠাবান মহাভভ্ত 
গৃহীদিগকে বন্দনা করি || ৩৮ ॥ 

শ্রীরামকৃষ্ণের যারাই ভক্ত বা অনুভক্ত আর যাঁরা ভবিষ্যতেও তার 
ভক্ত হবেন তাদেরকেও নমস্কার করি ॥ ৩৯ ॥ 
.. কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর উদ্যানবাটিকা, সিদ্ধিপ্রদানকারী পঞ্চবটির 
যোগভূমি এই সকলেরই বন্দনা করি ॥ ৪০ | 

প্রভু রামকৃষ্ের দেহাস্থি যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে সেই রামচন্দ্রের 
প্রাণসমান, উত্তম, যোগগ্তান মহাতীর্থকে বন্দনা করি ॥ ৪১ ॥ 

যেখানে সকল রামকৃষ্ণপার্ধদ বাস করেন সেই ভূত্বর্গ তুল্য বেলুড়মঠ 
মন্দিরকে বন্দন। করি ॥ ৪২ ॥ 

যে ষে স্থানে মহাভাগ্যবশতঃ রামকৃষ্ণের চরণরেণু পড়েছে সেই সেই 
স্থানকে জন্মন্থত্যু রোধের নিমিত্ত বন্দনা করি ।! ৪৩ ॥ 

এই পুণ্য স্তবরাজকে যে বিনভ্রভাবে, শুচিন্মিত হয়ে পাঠ করে সে 
সর্বপাপ মুক্ত-আত্ম! হয়ে ম্বগন্পদ প্রাপ্ত হয় ॥| ৪৪ ॥ 

১৩৮ সাণ ২র! চত্র। 


অন্ঠমং__ শ্রীরামকুষ্জন্মলীলাভো ত্রমূ। 
ভূভুবস্থরতিক্রমং ভবতি বৈ যংস্থানমত্যাদৃতম, 
শম্তাতস্তদ্‌ বিচারণে যদমিতং শুদ্ধ! চ নিত্য শ্রুতিঃ। 
দিক্কালৌ হতচেতনৌ নিবসতো! যন্ধামদৌবারিকৌ 
ব্রন্োর্ট্িশতঘাততাড়িতমহো যন্যান্তি ন স্পন্দনম, ॥ ১ ॥ 
ভিত্বাকাশমগীধমাচলতি হি তেজোন্বলং চিদঘনম, 
তল্লোকাদপরাজিতং শতশতমার্ডণড বিছ্যৎ গ্রভম.। 


৮৫ 


শরচ্চন্দরের জীবনী ও রচনা 
আব্রক্ষমনুজাঃ খলু বিচলিত বিচাত যোগাসনাঃ 
দিকপালাঃ শতবজ্জনাদনিবহাৎ সন্ত্রাসিতাঃ কল্পিতাঃ ॥ ২ ॥ 
অগ্ীন্দ্রাদিকদেবতাঃ কিময়মু সন্ুক্ষিতান্্রাসিতাঃ 
তন্দ। বিমনীকৃতা দ্রুতপদং বরদ্ধাম্পদং প্রস্থিতাঃ। 
পৃচ্ন্তী করযুগ্মকাঃ কিমিতি ভো৷ জ্ঞাপয়াম্মানবুদ্ধাঃ 
শ্রুত্বাপ্যেতন্নবেদ ব! কমলজস্তূষটীমাস্তে ত্ববুদ্ধঃ ॥ ৩ ॥ 
বরন্ধেন্্রাগ্মিবরূণসহিত| দেবগন্ধর্বযক্ষাঃ 
উৎক্রামন্তে গগনমমলংং চগ্ডিকাং দৃষ্টবস্তঃ | 
গৃচ্ছিন্তীমাং বদ করুণয়া মৌহসম্মুলয়ন্ত্ী 
কল্মাজ্জাতং প্রচলিত মহে। কুত্র বা দীপগ্ততেজঃ ॥ ৪ ॥ 


ব্যোন্সি শ্যাম গ্রবদতি খলু সম্মিতং দেবসম্থান, 
মাভৈর্মাভৈঃ শৃণুত নিখিলাম্বাসবাক্যং পিভ্রম,। 
প্রত্যগত্রন্গ স্তনিতগগনে। জন্মলাভাথ মদ্যয 
জ্যোতিভূত্বা গ্রবিশতি খলু ভারতাখ্যে হি বর্ষে ॥ ৫ ॥ 


সন্দিধান্তে নিখিলবিবুধাঃ সোৎনুকং চোক্তবস্তঃ 
শীস্ত্রোক্তা বৈ প্রকটিত দশস্থুলমৃত্তিশ্চ বিষে । 
সন্দেহং নঃ কলয়তু সদ! দেবছ্ঃখারিহস্্ী 

কোহয়ং বিধুঃ পততি জগতি জীবমুদ্ধর্কামঃ ॥ ৬ ॥ 
বিষুত্বেধাহর প্রতিদিনং তীব্রযোগী যদ ম, 

মীনাগ্া বৈ দশতন্ুকলা যস্য প্রশ্বাসবাতাঃ। 

তত্বং যস্য প্রথরতপসা নাধিগম্যং জনানাম. 
সোহসাবাগ্যাশিতনরবপুঃ প্রোক্তমেতচ্চদেব্য। ॥| ৭ || 
সং গচ্ছধ্বং ব্রিদশ প্রাবরাঃ জীবরূপাহি মর্ত্যে 

লীলাথং বৈ ভ্রিদশললন।! প্রেষয়িষ্যামি তৃণম। 
ছায়ামৃত্ত্যা নিরবধিমহে। রক্ষয়িষ্যামি নিত্যম, 

সর্কান, দেবান্‌ ঝটিতি সকলা' জীবজম্মালৎধবম, ॥ ৮ ॥ 


.স্ববমাল। ৃ .. উ৯ 


 তত্তেজোহগ্র্যং পতন স্ময়ে স্গধক্ষাখ্য চক্তাৎ 
'ধ্যানামীনং গলিতকিরণং সগুডলোকাভিরামম.। 
আকৃষ্যাহে। ক্খলিতভুবনে পুশ্যত জ্ঞাননেত্রাঃ 
সন্দিষ্ধ। ম! ভবত সকলাঃ প্রাপ্লুত কর্মভূমিম, ॥ ৯ ॥ 
প্রন্থিতাগ্রে মম পদরতা কিন্করী মে প্রধান 
গঙ্গাপ্রান্তে রচয়িতুমহে। শৈবলোকং দ্বিতীয়ম্‌। 
তশ্মিন, স্থিত্ব। গ্রভুন্ুবপু্ষি বাসয়িজ্ঠামি নিত্যম, 
সাক্ষীকৃত্য সড়পদযুগং কথাতে নাত্র শঙ্কা! ॥ ১১ । 
গত্বা! চান্তাতিশুভসময়ে ফাল্গুনে শুরু পক্ষে 
জ্রীঞ্মীকামারপুকুরপুরে পশ্থাত জন্মলীলাম.। 
নিখোষস্ত ত্রিদশ মনুক্জান্তঙ্গহুন্কুভিনাদান, 
বর্মস্বাগু স্তনভরনত। দেবকামিগ্ঠঃ লাজান, ॥ ১১। 
যজ্ঞা্রয়ঃ প্রগৃহত্ত হবীংষি দক্ষিণাচ্চিসঃ 
প্রসন্নাঃ ককুভঃ সন্ত শাস্তিশ্চরতু ভুবনে ॥ ১২ ॥ 
নৃত্যস্ত চাপ্পরাঃ নগ্নাঃ বহস্ত মলয়ানিলাঃ | 
জয়তু রামকৃষ্াখ্যঃ পরত্রহ্ষপ্রীমূত্িমান ॥ ১৩ ॥ 


শ্রীরামক্ণ জন্মলীলাস্তোত্রম । 


যার অতি আদরের স্থান রয়েছে ভূভুবন্বর্লোক অতিক্রম করে, 
শুদ্ধ আর নিত্য বেদ যাঁর বিচার পাসক্গে গুভূত নির্দেশ দেয়, হতচেতন 
দিক ও কাল যার ভবনের দ্বার রক্ষক হয়ে বাস করে, শত তরঙ্গের 
-অভিঘাতেও যাঁর স্পন্দন হয় না, অহো তিনি ব্রন্ম || ১ | 

অগাধ আকাশকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তেজে সমুজ্বল, অপরাজিত, 
ঘনচৈতন্য, শতশত নুর্য ও বিদ্যাতের গ্রভায় সেই লোক থেকে নেমে 
চলে আসে। ব্রহ্ম! থেকে মানুষ পর্যন্ত সকলে বিচলিত ও যোগাসন 
জষ্ট হয়; দিকপালের!। শত বজনাদে সন্ত্রস্ত ও কম্পমান হয় ॥ ২1 

রি 2 


৮২ শরছন্ের জীবনী ও রচনা 

অথ্রি, ইন্জ ও দিগদেবতার! তা! দেখে, “এট! কি?” এইভাবে 
ত্রাসে মনঃসংযোগ হারিয়ে দ্রুতপায়ে ব্রহ্মার আশ্রমে যান প্রবং করজোড়ে 
বলেন “আমর! অজ্ঞ, এটা কী আমাদের জানান।” ব্রন্ধা কিন্ত তার 
বেদ দিয়েও তা জানতে পারেন না; অজ্ঞানতা বশে চুপ করে 
খাকেন || ৩।। 

ব্রহ্মা, ইন্জ, অগ্রি, বরুণ সমেত দেব, গন্ধর্ব, বক্ষগণ নির্মল আকাশে 
উৎক্রমণ করতে করতে মোহঘাতিনী চণ্ডিকাকে দেখতে পান ও তাকে 
প্রশ্ন করেন__-এই দীগুুতেজ কোথ। থেকে উৎপন্ন হল, আর কোথায় বা 
গেল ত৷ দয়া করে বলুন || ৪ ॥ 

আকাশে শ্যামা ন্মিতহাসে দেবসঙ্ঘদের বললেন, ভয় নাই! 
ভয় নাই! পধিত্র এই সকল আশ্বাসবাণী শ্রবণ কর। গ্রত্যগ, ব্রক্ষ 
( পরমেশ্বর ) আকাশকে মুখরিত করে, জ্যোতিস্বরূপ হয়ে, জন্মলীভের 
জন্য ভারতবর্ষে প্রবেশ করছেন ॥ ৫ ॥ | 

সেই সব দেবতার! সন্দিপ্কচিত্তে ওৎসুক্য সহকারে বললেন, “শাস্ত্রে 
তো বিষুর দশটি সুলমূঠ্ঠি ( দশাবতার ) প্রকট রয়েছে । আপনি সর্বদা 
দেবতাদের ছঃখহারিণী ; আপনি আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করুন; জীবের 
উদ্ধারের জন্য বিধু কিভাবে জগতে নামছেন ?” ॥৬ | 

দেবী এই কথা বললেন যে, বিষু-্রহ্ষা-মহেশ্বর, ষাঁর জন্য প্রাতিদিন 
কঠোর যোগ সাধনা করেন, মৎ্য ইত্যাদি দশাবতারমুত্তি ধার নিংশ্বাস- 
বারু, যাঁর তত্ব প্রখর তপ্ঠাবলেও মানুষের অধিগম্য হয় না, সেই তিনি 
আজ মানুষের দেহ ধারণ করেছেন ॥ ৭ ॥ 

হে দেবশ্রেষ্ঠগণ ! আপনারা মধ্যে জীবরূপে মিলিত হোন। লীলা! . 
করবার জন্যে দেবললনাকে (ভ্রীপ্্রীমাকে ) আমি শী্ই পাঠাব। ছায়া- 
মুতিতে আমি সর্ধদ1! সকল দেবতাকে রক্ষা করব। সকলে জীবজন্ম লাড় 
করুন ॥ ৮ ॥ 

সপগুধিচক্র থেকে আকৃষ্ট হয় জগতে নিম্নপতনের সময় সগ্ডলোকের 
নয়নসুখকর, গলিত কিরণতুল্য, ধ্যানাসীন সেই মুখ্য তেজকে সকলে 


স্র্ার! ৮৬ 
আপনার! জ্ঞাননেত্রে দেখু। কোন সন্দেহ করবেন না) নিজ 
কর্মভূমিতে গমন করুন ॥ ৯ ॥ 

আগেই আমার পদসেবারত প্রাধান! কিন্করী গঙ্গাতীরে ঘিতীয় 
শৈবলোক নির্মাণের জন্য রওন। হয়েছেন । আমি বলছি এবিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই যে, সেখান থেকে শিবের পদঘুগলকে সাক্ষী রেখে আমি 
প্রভুর কলা।ণময় দেহে সর্বদ! বাস করতে থাকব ॥ ১০ ॥ 

আজ অতি শুভ সময়ে ফান্তনের গুরুপক্ষে শ্ীঞ্ীকামা রপুকুর গ্রামে 
গিয়ে জন্মলীল! প্রত্যক্ষ করুন । দেবতা ও মানুষের! উচ্চ হুন্দৃভিনির্ধো 
সুলুন। স্তনভারে নসর হয়ে দেবললনার! শীত্র লাজ ( খৈ) ছড়াতে 
থাকুন ॥ ১১ ॥ 

দক্ষিণদিকে শিখাযুক্ত হয়ে যজ্ঞাগ্রিগুলি আহতি দ্রব্য গ্রহণ করুক। 
দিকসমূহ প্রসন্ন হোক। জগতে শাস্তি বিরাজ করুক ॥ ১২॥ 

নগ্ন অপসরার দল নৃত্য করুক; মলয় বাতাস প্রবাহিত হোক্‌। 
শোভনমূতিমান রামকৃ্ণ নামে পরিচিত পরর্রহ্ষৌর জয় হোক ॥ ১৩ ॥ 


নবমং-_সর্বদেবতাখ্যস্তোত্রমূ। 
কুম্তকক্ষমূর্ধ্যমগুলাতিদীপ্ড বিগ্রহং 
বালচন্দ্রলিগ্ড ভাল দিব্যপাদপঙ্কজং | 
দক্ষিণেশ্বরাদিবাস মিষ্টদৈবতং বিভুং 
সর্বদেবদেবতাখ্য রামকৃষ্ণকং ভজে ॥| ১। 
ক্ষুদ্ররামগুদ্ধবংশপাবনং গদাধরং 
কামকাঞ্চনাখ্য ঘোরদৈত্যগর্ক খর্বকং। 
লোলদৃ্টি পাতনষ্& সংস্তি প্রবন্ধনম, 
সর্দদেবদেবতাখ্য রামকৃঞ্ণকং ভজে ॥| ২ ॥ 
কামকাঞ্চনান্বকুপমজ্জিতং চরাচরং 
বীক্ষ্য শোকমোহলোভ তাঁপদৈম্তজীবিতং। 
“স্থাপনায় সন্ভবামি” পাতুমাত্মসঙ্গরম । 


৮৪ 


শরচ্চজের জীবনী ও রচনা 


ব্রন্গাবংশ 'জাতমন্য রামকৃষ্চকং ভজে 1 ৩॥ 
জন্মহীনমাদিজম্মবস্তমীশ্বরং প্রভুং 
বাঁললোলমুধদৃষ্টি নাশ রক্ষণং ধরবং | 
বাক্যবুদ্ধি মানসাদি রূঢ়মীড্য চতনং 
সর্ধদেধদেধতাখ্যরামকুঞ্জকং ভজে ॥ ৪ ॥ 
গকমদিতীয়মিইদৈবতং দিগন্থরং 
কোটা বিঝুরামরুদ্্বিশ্বকালজস্তনং । 
আদিহীনমন্তহীনমিক্জ্িয়াদি বঞ্জিতং 
সর্ধদেবদেবতাখ্য রামকৃষ্ণকং ভজে | ৫ ॥ 
সাঙ্গবেদ বোধ কল্প সর্বাশাস্ত্রবন্দিতং 
দেবদানবাচ্চিতাঙ্বি,মীশমাদিমস্তকং | 
ভুক্তিমুক্তিদার়কং ভবাদ্ধিনাবমক্ষরং 
সর্বদৈবদেবতাখ্য রামকৃষ্কং ভজে ॥ ৬ | 
কধিতঞ্চ যেন দপ্তখক্ষকক্ষমণ্ডনং 
জ্ঞানভত্তিচক্দ্রভানু রশ্মিভিঃ সুরঞিতং | 
দিকৃপালাদি ভক্তরন্দবেষ্টিতং-নিরম্তবং 
সর্বদেবদেবতাখ্য রামকৃষ্চকং ভজে ॥ ৭ ॥ 
ধর্মপালমিন্দু ভাল মর্করাগবিস্বিতং 
যৌগধর্মপালনং যুগাবতারণং বিভুং। 
ছন্নরূপমিষ্টুদঞ্চ সোমনুর্য শাসনং 
সর্ধদেবদেবতাখ্য রাম্কৃষ্ণকং ভজে ॥| ৮ || 
রামকৃষ্ণ পাদমীড্যমাশু জাড্যনাশনং 
ভীব্রতাপতগুসগুলোক শীত সিঞ্চনং । 
সংবিভাব্য যে পঠস্তি পৃতমেতদষ্টকম্‌ 
ত্র্মসন্মসন্নিধিং তে যাস্তি যান্তি নিশ্চিতং | ৯ ॥ 
৭৪ ঝামরুফাব্ধঃ ২রা ক স্তন। 


ব্রবমালা : ৮৫ 


সর্বদেরতাখ্য সো ভ্রম, . 


( সর্বদেবতার নামে স্ব ) 


কুম্তরাশিস্থ সুর্যমগুলের প্রদীপ্ত বিগ্রহ, নতুন চন্দ্রানুলিগ্ড. ললাট, 
দিব্য পাদপত্মশালী, দক্ষিণেশ্বরাদিতে বসবাসকারী সর্বব্যাপী ইষ্টদেবতা, 
সকল দেবতার “দেবত1” ধার নাম সেই রামকৃঞ্চকে আমি ভজন! 
করি ॥ ১ ॥ 

গদাধর ক্ষুদিরামের শুদ্ধ বংশকে পবিত্র করেছিলেন; 'কাম ও 
কাঞ্চন' নামক ভীষণ দৈত্যের গর্ব খর্ব করেছিলেন; চকিত দৃষ্টিপাতে 
ধার সংসার প্রবন্ধ নষ্ট হয়ে যায় সেই সকল দেবতার 'দেবতা' নামী 
রামকৃষ্চকে আমি ভজন! করি ॥ ২ ॥ 

কামকাঞ্চনের অন্ধরুপে নিমজ্জিত, শোক, মোহ লোভজনিত 
ছঃখদৈন্টে জর্জরিত চরাচর দেখে, “ধর্ম স্থাপনে আবিভূতি হব” এই 
মানসে, নিজ সংঘ রচনার জন্য অদ্য ব্রাঙ্মণবংশে জাত রামকৃঞ্জকে ভজন! 
করি | ৩ ॥ 

যিনি জন্মহীন আর আদিকাল থেকেই রয়েছেন, ধার চঞ্চল অপাঙ্গ- 
দৃষ্টি সর্বদা সকলকে রক্ষা! করে, সেই বাকা, বুদ্ধি ও মানসাদির অগোচর 
চৈতন্যরূপী প্রভু এবং ঈশ্বর, সকল দেবতাদের মধ্যে "দেবতা" যাঁর নাম, 
এমন রামকৃষ্ণের ভজন করি ॥ ৪ ॥ 

এক, অদ্বিতীয় দিগন্বর ইষ্টদেবতা, চি নারী ও অসীমকাল 
ধার নিশ্বাস স্বরূপ সেই আদিহীন অন্তহীন, ইন্ড্রিয়বাসনাদি নুক্্শরীর 
বর্জিত সকল দেবতাদের মধ্যে 'দেবত।” যার নাম, সেই রামকুঞ্ণকে ভজনা 
করি ॥ ৫ ॥ 

বেদ এবং তার অঙ্গ করশান্ত্র তথ। সর্বশীন্ত্রে বন্দিত, দেবদানবের দ্বারা 
অচিত আদি, অনন্ত ঈশ্বর ভক্তিমুক্তিদায়ক, ভবসাগর পার করেন এমন 
যে অক্ষর, সর্বদেবতাঁদের দেবতা ধার নাম সেই রামকৃষণের ভজন 
করি ॥ ৬ ॥ 


৮৬ শরচন্দ্রের জীবনী ও রচনা 


যিনি সপ্ুধিমগুলের কক্ষপথ কর্ণ করেছেন, জান ও ভক্তিরপ 
সুর্যটন্জের প্রভা দিয়ে যিনি সুরঞ্জিত, যিনি সর্বদা দিকপাল ভক্তরন্দের 
বারা বেষ্টিত থাকেন সেই সকল দেবতার দেবতা নামক রামকুফের ভজন! 
করি ॥ ৭ ॥ 

বিনি ধর্মপালন করেন, যার ললাটে চন্দ্র, যিনি সুর্যকরে বিদ্বিত, 
বিনি বুগধর্ম পালনে যুগাবতার, প্রচ্ছন্নূপে বিনি ইঞ্দান করেন, যিনি 
চম্রনূর্যকে শাসন করেন, সর্বদেবতাদের দেবতা যার নাম সেই রামকৃষ্ণকে 
ভজন! করি ॥ ৮ ॥ 

রামকৃষ্পদে মতি থাকলে অচিরে জড়তা! নষ্ট হয়, তীব্র উত্ভাপে তপ্ত 
সগুলোকে শীতল বারিপিঞ্চন হয়, এই কথা সম্যক চিন্তা করে যে বাক্ি 
এই পবিত্র অষ্ট শ্লোক পাঠ করবে, সে ব্রচ্মলোকের নিকটে অবশ্থা অবশ্যই 
যাবে ॥ ৯ ॥ 

৭৪ বামকষ্ণাব। ২৭1 ফান্ন। 


ঘশমং__বাসম্তজন্মোৎসবভ্তোত্রম্‌। 
বসম্তরাগযতিতালাভ্যাং, গীয়তে 


বৃতাতি কথমহ রহসি হসম্ভী । 

বনকুন্ুমকলিতা দেবী বাসন্তী ॥ 
কোটাযোগিনীরতা ক্ষুদিরামগৃহে। ধ্রবমূ ॥ ১ ॥ 
মলয়পবনমহো বহতি সুমন্দং | 

কিরতি সজলকণকুমুমসুগন্ধং ॥ ২ || 

দশাদিশে! নির্মল! ঝটিতি বিভান্তি। 
মুকুলিত্চুতে লঘু পিকাঃ কুজস্তি ॥ ৩ ॥ 
মুখরিতা দিঙ.মুখা৷ মগলবাদৈঃ। 

বকুলকো মুকুলিতো রতিমুখমদৈঃ || ৪ ॥ 


হবমালা ৮৭ 


মধুত্রত বন্কত মন্দারদাম। 

ক্ষিপতি সুরপতিরিহ চারু নাম ॥ ৫ ॥ 
ধাবতি সাগরমুছেল গজ | 
মঙ্গল কল কল-নাদ তরঙ্গ ॥ ৬ ॥ 
কিন্নরী নৃত্যতি কুচভর নত্রা। 

পুলক রোমাঞ্চিত ক্ষুদিরাম শর্মা ॥ ৭॥ 
ন্মর হর মুর হর শ্রুতিধর প্রমুখাঃ। 
স্বাগতা দেবতাঃ শিশুপদ প্রণতাঃ ॥ ৮ ॥। 
অঞ্চল চঞ্চল। চলতি হ রাম! । 
ধরণীধরধরণী “ধন” _নাম। ॥ ৯ ॥ 
জয়তু গদাধর নদতি চ গগনং। 

দ্বিতীয় কলাৰ্বিত শশধর কলনং ॥:১* ॥ 
মুঞ্চতি ক্ষিতিতলমতিবর দর্প। 
কণক-কাম সখ কলিমলসপঃ || ১১ ॥ 
হুরিহর কমলজাকর্ষণ ভ্রমিতাঃ। 
নরতনুধারণ ভয় সঙ্জাতাঃ ॥ ১২ | 
হরিরিতি হরিরিতি ধ্বনতি ম়দঙ্গ | 
গুন্ষিত-ধিমি ধিমি তালতরঙ্গং || ১* !। 
বাণী খে নাদিতানাহতশবে | 

জয়তু জয়তু রামকৃষ্ণ কুপাদ্ধে ॥ ১৪ | 
কিরতু গুভ। তিথিঃ কৌমুদীমিন্দো!ঃ। 
যচ্ছতু করুণাং হে কৃপাসিন্ধো ! ॥ ১৫ ॥ 
গুরুপদ ভ্রমর ভণিতগীতমিষ্টং। 

স্ুখয়তু জনমিহ ভক্ত বরিষ্ঠং ॥| ১৬ ॥ 


৭৫ রামকষ'ব, ২১শে কানন । 


৮৮ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা! 


বসম্তভ-জন্মোৎসব স্তোত্র 
বসম্তকালীন জন্মোৎসবের স্তোত্র 
( বসম্তরাগে যতিতাল সহকাবে গাইতে হবে |) 

দেবী বাঁসস্তভী বনকুনুমভূবণে সম্ভ্িত হয়ে, কোটি ষোগিনীর সঙ্গে, 
রহস্যময় হাসি হেসে প্রীক্ষুদিরামের গৃহে নৃত্য করছেন ॥.১ ॥ ধ্রবং ॥ 

মন্দমধুর মলয় বাতাস বহমান আর.সে সজলকণ বাহি হয়ে ফুলের 
সুগন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে ॥ ২ ॥ 

, অকল্মাৎ দশদিকে নির্মল বিভা দেখা যাচ্ছে; মুকুলিত আত্ররক্ষে 

কোকিলের মহ কুজন শোন। যাচ্ছে ॥ ৩ ॥ 

মঙ্গলবাছ্যে দিঙ মণ্ডল মুখরিত হলে। আর রতির মুখমদের ছোয়ায় 
বকুল পুষ্পিত হয়ে উঠল ॥ ৪ ॥ 

মন্দাররক্ষে মৌমাছির ঝংকীর উঠছে; দেবতাঁধিপতি এখানে এক 
সুন্দর নাম ক্ষেপণ করলেন ॥ ₹ ॥ 

গঙ্গাসাগরাভিমুখে উদ্বেল তরঙ্গে ধাবিত হলে মঙ্গলময় কল কল 
নাদ উদ্‌্গত হলো ॥ ৬ ॥ 

স্তনভারে আনত৷ কিন্নরীর। নৃত্য করছে. আর ক্ষুদিরামশর্মা আনন্দে 
রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছেন ॥| ৭11 

স্মরহর. মুরহর, শ্রুতিধর মুখ দেবতারা শিশুপদে প্রণত হয়ে তাকে 
স্বাগত জানাচ্ছে |1'৮ ॥ 

ধিনি (যে নবজাত শিশু ) ধরনীকে ধারণ করবেন, তার ধরনী অর্থাৎ 

ধারণকারিনী, 'ধনি'এনান্নী যুবতী চঞ্চল অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ॥ ৯ ॥ 

আকাশে “জয় গদাধর !” ধ্বনিত হচ্ছে। চাদের দ্বিতীয় কলা 
উদিত হয়েছে ( দ্বিতীয়! তিথি ) ॥ ১০ ॥ 

অহিবলে দিত কামসখা কাঞ্চনরূপী কলিকালের ছষ্টা সপিনী 
ভূমিতে লুটাচ্ছে ॥ ১১ ॥। 

হরিহরের কমলজাত আকর্ষণ হেতু ভ্রমাজ্বক নর নারীর ' ধারণের ভয় 
সঞঙ্জাত হচ্ছে ॥ ১২ ॥ 


স্তবমালা ৮৯ 


হরি হরি' এই ধ্বনিতে ম্বদক্ত বাজছে; ধিমি ধিমি এই তাল তরজ 
গুমরিত হচ্ছে ॥ ১৩ ॥ 

“কৃপাসিন্ধু রামকৃষ্ণের জয় হউক" এই বাণী অনাহত শব্দে আকাশে 
ধ্বনিত হচ্ছে ॥ ১৪ ॥ 

গুভতিথি চন্দ্রের কিরণরাশিকে বিকীর্ণ করুক। হে কৃপাসি্ধু 
আমাদের করুণ! কর ॥ ১৫ ॥ 

এরূপ ভ্রমর গুর্জিত এই ইষ্ট গীতাদি ভক্ত শ্রেণীদের সুখী করুক 
€( আনন্দ দিক ) ॥ ১৬।। 


৭৫ ঝামকুষ্ণান্, ২,শে ফান্তম ॥ 


একাদশং-_শ্রীগবাধরভ্োত্রম । 


ঘন-চেতনমক্রিয়মাদিমজং 
চিরনিশ্চল-নিক্ষল-নিব্বিরিজং | 
আুখ-সন্ম-বিশুদ্ধ-বিবুদ্ধ বরং 
প্রণমামি গদাধর-ত্রক্ষপরং ॥ ১ ॥ 
শত-সৌরি-মুরারী-তরঙ্গ যুতং 
অযুতাযুত-ভাক্কর-কুক্ষি-বৃতং। 
নুবিশাল-সমুদ্র-সুদত্র-করং 
প্রণমামি গদাধর-ব্রহ্ষপরং ॥॥ ২॥| 
খুদিরাম-বিরাম-বিলাস-করং 

ছল জংস্তিত-কারণ-কার্ধয-বলং। 
জিত-কাঞ্চন কাম-প্রপঞ্চ হরং 
প্রণমামি গদাধর ব্রহ্গপরং ॥ ৩॥ 
যুগধর্ম-প্রবর্তক-গুপ্ত নটং 
জন-পাবন-গাঙ্গ-তটাবসথং | 


৯৪ শরচ্চন্দরের জীবনী ও রচনা 


শিশু"সৌমমগম্য-প্রণম্য-বরং 
প্রণমামি-গদাধর-ব্রক্মপরং ॥ ৪ | 
শিব-কেশব-বাসব-সজ-যুতং 
অবতার-গরিষ্ঠমরিষ্ঠ হতং। 
অঘমোচন-হফ্কৃত মুক্তি করং 
প্রণমামি-গদাধর-ব্রল্গপরং ॥ ৫ ॥ 
করুণা-ঘন-কর্ম্ম- কঠোর-পণং 
গুণহীনমপাপমশেষ গুণং। 
যুগচক্র-বিবর্তক-তর্ক হরং 
প্রণমামি-গদাধর-ব্রক্গপরং ॥ ৬ ॥ 
শুভ বেলুড়-মন্দির-সম্গিহিতম 
নিজ-শিষ্য-প্রাশিষ্য বিশেষ রতং | 
শিবমোক্ষ ধনেশ্বরমাদি গুরুং 
গ্রণমামি গদাধর-ব্রক্ষপরং ॥ ৭ | 
স্থগভীর-সমাধি-সমুদ্র-গতং 
কৃত-ভক্তি-বিকাশন- বিশ্বহিতং ৷ 
শুভ জন্ম তিথোৌ ভব-তাপ-্হ্রং 
প্রাণমামি গদাধব ব্রহ্মপরং ॥ ৮ ॥ 


৭৬ রাকা, ১৬ই ফাল গুন । 


শীগদাধরভোত্রম 


ঘনচৈতম্কত্বরূপ, নিষ্ছিয়, আদিরূপ, জন্মরহিত, চিরনিশ্চল, কলা বা 
অংশ রহিত, ব্যাধিহীন, সুখের আবাসম্থলরূপ বিশুদ্ধ বুধ পণ্ডিত ) 
শ্রেষ্ঠ, ব্রন্মনিষ্ঠ গদাধরকে প্রণাম করি ॥| ১।| 

শত বিঝুৎ-মুরারি বাঁর কাছে কেবল তরজভঙ্গ, অযুতাযুত সুর্য ধর 


ভবমাল। ১ 


কুক্ষিভূত হয়ে আছে, নুবিশী্ সমুদ্রের মতো গুজহস্তবিশিষ্ট ত্রহ্ষনিষ্ঠ 
গদাধরকে প্রণাম করি ॥ ২ | 


খুদিরামের বিলাস আর বিরাম বা আশ্রয়স্থল; কার্যকারণরূপ শক্তিকে 
ঘিনি ছলনাবলে প্রকট করেন, কামকাঞ্চনকে যিনি জয় করেছেন আর 
জগতপ্রুপঞ্চকে হরণ করেছেন সেই ব্র্মনিষ্ঠ গদাধরকে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥ 


বিনি গুগ্তভাবে যুগধর্ম প্রবর্তনার নট বা অভিনেতা, যিনি জনগণের 
পবিভ্রকারী গঙ্গার তটে অবস্থান করতেন, যিনি শিশুর মতো সুন্দর-_- 
প্রণম্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর অগমা অথাৎ যাকে সহজে বোঝা যায় 
না, সেই ব্রন্মনিষ্ঠ গদাধরকে প্রণাম করি ॥ 8 ॥ 


শিব, বিষ ও ইন্দ্রের সঙ্গযুক্ত যিনি গরিষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠ অবতার, যিনি 
বিশ্ব, বিপদ হনন করেন, পাঁপমোচনকারী ও ছুক্কৃতকারীদের মুক্তিদাতা 
্রন্মনিষ্ঠ গদাধরকে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥ 


যিনি করুণাঁঘন, ধিনি কর্ম করবার কঠোর পণ গ্রহণ করেছেন, যিনি 
নিগুণ হয়েও অপাপবিদ্ধ ও অশেষগুণসম্পন্ন, ধিনি যুগচক্রের বিবর্তন- 
কারী ও বুদ্ধিজাত তর্কহরণকারী, সেই ব্রন্মনিষ্ঠ গদাধরকে প্রাণাম 
করি | ৬ ॥ 


' শুভ বেলুড় মন্দিরের সন্নিকটে নিজ শিত্-গুশিষ্যের সঙ্গে নিরত, 
সর্ককল্যাণরূপী মোক্ষধনের প্রধানের আদি গুরু বিশেষ ব্রহ্মানিষ্ঠ 
গদাধরকে প্রণাম করি | ৭ ॥ 


স্থগভীর সমাধি-সাগরে ধিনি নিমজ্জিত, যিনি বিশ্বজনের হিতসাধনে 
ভক্তির বিকাশ করেছেন, তার শুভজন্মতিথি সংসারের তাপ ছূঃখ হরণ 
করে; ব্রহ্মনিষ্ঠ সেই গদাধরকে প্রণাম করি || ৮ ॥ 


৭৬ রামকৃষ্ণাব, ১৬ই ফালসুন। 


২ 


বাদ 


শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও বচন 
জ্রীবামকৃষ্ণক্ষরভ্ো ব্রস। 


ও-_ মিতি বীজং য্য শরীরম | 
চেতনঘন পরাজিত বীরম ॥ 
মায়াময় তনুমীাস্তরবেদ্যম, 

নৌমি গদাধর-ভবরুজবৈগ্যম্‌ ॥ ১ ॥| 


রা মরমেশ্বরমব্যয় মীড্যম,। 
হৃতবনিতাবন মোহজ জাডাম, ॥ 
রাকাশশধর সম্মিত বদনং 

নৌমি গদাধরমাহত মদনম ॥ ২ ॥ 


ম- ধুকর গুর্সিত লোহিত চরণং | 
ূর্তমুদ্াকর মুপমাহীনং ॥ 
কামারপুকুর কুট্িম কমলং। 

নৌমি নিগমগুরুমতিজবমচলম.॥॥ ৩ 
ক স্তিত কলিকলুষান্ধতমিঅং। 
কেলিকুতৃহলবাল বিবন্ত্রং। , 

গহন সমাধাবপকৃন মগ্নং। 
কটাক্ষপাত বিঘট্রিত বিদ্রম | ৪ ॥ 


ষ্া-_ন্তমনুত্তমনাম-বরেণ্যং | 
হরতি দরতিমিরমনস্তপুণ্যং ॥ 
ব্রহ্মপরাৎপরমপাপবিদ্ধং। 

নৌমি গদাধরমাগমবেদ্যম্‌ ॥ ৫ | 


য-_মভয়ভেদকবিবুধবরিষ্ঠং । 


যৌঁগসমাহিত-যতিজনজুষ্ঠং ॥ 
তবভয়তারণ-ভৈরবশরণং | 
নৌমি গদাধর কারণকরণম ॥ ৬ ॥ 


স্তবমাল। ৯৩ 
ন- গ্রনিরাকৃতি-নি্বনিমিতং | 
নির্মল নিশ্চল নিক্করিয় নিত্যং ॥ 
মটবর নাগর নিঃম্বনরেশং | 
নৌমি নিরাময় নির্্মলবেশম || ৭ | 
ম- ম্মথমারমিহির করলিপগ্তং | 
মঙ্গলময় তনু মন্যয় দৃপ্তং ॥ 
মানমতঙগজমর্দন দক্ষং | 
নৌমি গদাধর করধুত মোক্ষম || ৮ | 


৭৭ রামর্কাব। ২৯শে ফান্ন। 


জীরীম্কষ্থাক্ষর স্তোত্রম 


ও-_কার ব৷ প্রণববীজরূপী যর শরীর, চেতনখন হয়ে যিনি বীর- 
শ্রেষ্ঠগণকে পরাজিত করেছেন, মায়াময়তনুধারী ধাঁকে অন্তর দিয়ে জানা 
যায়, সেই ভবরোগহারী বৈদ্য ( চিকিৎসক ) গদাধরকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥ 


রাম ও রমেশ্বর বা নারায়ণ ( রমা ঈশ্বর ) রূপে যিনি অবায় ও 
পূজ্রনীয়, যিনি বনিতা ও এশ্বর্য মোহ থেকে উৎপন্ন জড়তাঁকে হরণ 
করেছেন, পূর্ণচন্দ্রের মতো ধার স্মিত বদন আর বিনি মদনকে জয় 
করেছেন সেই গদাধরকে প্রণাম করি ॥ ২ ॥ 


£ধুকর গুর্জিত যাঁর রক্তব্ণ চরণ-যুগল, যিনি উপমাহীন ও মুন্তিমান 
আনন্দ, কামারপুকুর কুট্িমে বা অঙ্গনে যিনি পদ্ন্বরূপ, সেই অচল 
বেদগুরুকে প্রণাম করি ॥ ৩ | 


বু ম্তিত (ছিন্রকারী )£ কলিকালের পাপ-অন্ধকার যিনি ছিন্ন 
করেছেন, ত্রীড়ানিরত বালকের সায় যিনি বিবস্ত্র, গভীর সমাধিতে ষিনি 
পুনঃপুনঃ নিমগ্্ হন আর কটাক্ষপাঁতের দ্বারা যিনি বিদ্ব দূর করেন ॥ ৪ ॥ 


৯৪ শরচ্চন্দরের জীবনী ও রচনা 


'ঝ--ধার নামের অন্তে (অর্থাৎ রামকৃষ্ণ) আর বিনি নেই 
'অনুত্ধম নাম বরেণ্য, যিনি মনের অন্ধকার ( দরতিমির ) দূর করেন, ধিনি 
অনন্তপুণ্যের আধার, ব্রহ্ষপরাৎপর ব৷ ব্রন্নিষ্ঠ, যিনি অপাপবিদ্ধ, 
অগমবেস্য € অর্থাৎ বেদ অধ্যয়নেই জ্ঞেয়) সেই গদাধরকে প্রণাম 
করি ॥ ৫ ॥ 

ঘ-_-মভয় হরণকারী যিনি যোগসমাহিত বুধশ্রেষ্ট, ধিনি যোগীগণ 
কর্তংক সেবিত, ভবভয় অতিক্রমকারী ভৈরব আশ্রয় বিশেষ, সকল 
কারণের করণ ব! সাধকতম কারণ, সেই গদাধরকে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥। 

নগ্ন, নিরাকার, নিপ্লনিমিত্ত নির্মল, নিশ্চল, নিক্ষ্িয়, নিত্য, নটবর, 
নাগর, নিঃম্বজনের আশ্রয়ন্বরূপ, নিদেৰ নির্মলবেশধারীকে প্রণাম 
করি | ৭ ॥ 

ম-_ন্মথ-মার (অর্থাৎ মদনহত্যারী -), সুর্য কিরণ লিগ, মজলময়, 
ৃণ্ড তণুধারী, মান (অহংকার ) রূপী মাতঙ্ বিমদনে দক্ষ, ধার হাতে 
সহজমুক্তি ধৃত, সেই গদাধরকে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥ 


৭৭ রামকফাব, ২৯শে ফাস্তন। 


ভ্রয়োদশং- শ্রী বামকুষ্ণলীলাভৌত্রগ,। 

ফান্কুনম্যা্টাদশদিবসে, ৭৮ শ্রীরামকৃষ্ণান্দে, শুক ছ্িতীয়ায়াম ॥ 

লীলার্ঘমাচ্ছ'দিত নিত্যমুর্তি-_ 

যুগে যুগেহভুদ্ভুবি যোহবতীর্ণঃ | 

কামারখাতে ক্ষুদিরামধান্সি 

পশ্বাত্ত তং বালকমগ্য জাতম, ॥ ১॥। 

শীতহ্যতৌ শুরু কলাযুগস্থে 

দিক্ষু প্সন্নাম্থ চ সৌমবারে। : 

নক শুগাদ্রীন্দুমিতে শকান্ছে 

যঃ প্রাহুরাসীজ্ছয়তীম্বরোহসৌ || ১ ॥ 


গধনালা নি 


হিত্বা সহৈশ্ব্্য মুদগ্রালীলং 

মাধুর্য সান্দ্রংশ্রিত আত্মভাবম.। 
কৈবঙ্য রত্বুং বিতরন সমস্তা-- 
জধাতস্ডিদানীং ভূবি রামকৃষ্ণ ॥ ৩ ॥। 
রামন্ঠ কৃষ্ণত্য চ বিগ্রছো। যো 
বাল্যে স্ুকেলী রুচিরং ননর্ত ৷ 
প্রাগজন্ম সংসিদ্ধ বিরাগত্ত্তি 
নামানুরক্তে! বিষয়ে রক্তঃ ॥ ৪ | 
সসোদরঃ গাপ্য চ দক্ষিণেশ্বরং 
লোকানু শিক্ষাব্রতমান্থিতো মুদা। । 
মুক্তি পাসাদাং ভবতারিণীং হিত!-_ 
মুদোধয়ামাস দ্গগন্িতেচ্ছয়া !| ৫ ॥ 
তক্কাতিদূরং কনকঞ্চ কামিনীং 

ররাজ যোহসাবকলঙ্ক চক্দ্রবৎ । 
লীলাং সমাগম চ নাকল্লোকত- 
শ্চকার ভূধর্্ম সমস্বয়ায় বৈ ॥ ৬॥ 
সঞ্চার্য্য শক্তিং নিজসেবকেষু 
চাঁপাঙ্গভঙ্গা। ভবতাপহারী ৷ 

ষঃ প্রেরয়ামাস বিধুতপাপান্‌ 
সিংহোপমেহান দশদিক্ষু শিষ্যান ॥ ৭ | 
স্থিরাসনং যহ্য এ্রীদক্ষিণেশ্বরঃ 
প্রসাদ ধন্যঞ্চ বেলুড় মন্দিরম. 
বেদান্ত সিদ্ধান্ডিত ব্রন্মতত্বকং 

হস্তে স্থিতং চামলকং নুযস্য-ভোঃ || ৮ ॥ 
তক্রামকৃষ্ন্য শুভাত্তি, পঙ্কজে 
ভক্তদ্বিরেকোন্মদমত্ত বঙ্কতে। 


৯৬ শবচন্দের জীধনী ও রচনা 


শীর্বাণ গন্ধর্ব গণেক্্র সেবিভে 
অহৈতুকীং ভক্তিময়ঞ্চ যাচতে || ৯। 
ভ্রীরামকৃষণাত্থি, গুভাজয়োর্মে 
ভূঙ্গায়তাং চিন মকরন্দলিপ্পা ৷ 

স যচ্ছতুছ্যন, ভবভীমসিন্ধোঃ 

সুধানিধিঃ শান্তিসুধাং ৪ || ১০ ॥ 


৭৮ রামকৃষ্ণ, ১৮ই ফাস্তন |. 
প্রথমাবন্রী সমাণ্ড 


শ্রীরামরুষণলী লাঃতাত্রম 

(ফাল্গুণের অষ্টাদশ দিবসে, ৭৮ প্রীরামকৃষণান্ডে শুরু দ্বিতীয়ায় ) 

লীল! করবার জন্য যিনি নিজের নিত্য মু্তি আবরিত করেছেন, হিনি 
যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীণ হয়েছেন, কামারখাতে বা পুকুরে ক্ষুদিরামের 
গ্হে আজ সেই বালক জন্মগ্রহণ করল, অবলোকন কর ॥ ১ ॥ 

চন্দ্রের ( শীতদ্যৃতৌ )' গুক্পক্ষে, দ্বিতীয় কলাতে, (অর্থাৎ 
ছিতীয়াতে ) সৌম্যবারে সমস্ত দিক প্রফুল্ল হলে, ১৭৫৭ শকাৰে 
(১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে) ক্জ যে ঈশ্বর আবিভূতত হলেন তার জয়জয়কার 
হোক ॥ ২॥| 

মহান লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের মহৈশ্বর্য ত্যাগ করে মাধুর্যমণ্ডিত 
আজ্মভাব আশ্রয় করেন আর চতুর্দিকে কৈবল্য (মুক্তি ) রদ্বু বিতরণ 
করবার জন্য এখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন ॥ ৩ | 
* সিদ্ধীশুগাত্রীন্দুমিতেশ কাব্ডে-১৭৫৭ শকাবে। এই ৰাক্যাংশ 
উল্টে। দিক থেকে পড়ার নিক্বম) প্রথমে 'ইন্দু', পরে *অদ্রি' তারপর “আশশুগ' 
তারপর 'সিন্ধু' এভাবে পড়তে হবে। “ইন্দু (চন্দ্র) ১, 'অদ্রি' (পাহাড়) ৭, 
'আগ্তগ' বা ভ্রুতগতি বাণ ৫, ও সিন্ধু (সমুক্্) ৭ অর্থাৎ ১৭৫৭ শকাব্ষ। মনে 
রাখতে হবে একে চন্দ্র, ছুয়ে পক্ষ' তিনে নেত্র, চারে বেদ, পাঁচে পঞ্চবাণ, ছয়ে খ্‌তু, 


সাতে সমুদ্র ইত্যাদি । 





স্তবমালা ন 


রাম ও কৃষ্ণের মুতি ধারণ করে যিনি বাল্যকালে মনোহরভাবে 
নাচতেন, পূর্বজন্মের সিদ্ধকর্মহেতু বিরাগপ্রাপ্তড হয়ে যিনি বিষয়- 
বাসনাদিতে অনুরাগহীন ছিলেন |॥ ৪ ॥ 

সৌদরের ( ভাইএর ) সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে লোকশিক্ষার নিমিত্ত 
যিনি ব্রত অবলম্বন করেছেন, মুক্তি ধাঁর প্রসাদ সেই ভবতারিণীকে যিনি 
জগতের হিতকামনায় উদ্বোধিত করেছিলেন ॥ ৫ ॥ 

কণক ও কামিনী অতি দূরে ত্যাগ করে যিনি কলঙ্কহীন চন্দ্রের 
ন্যায় বিরাজ করেন, শার যিনি লীল। আশ্রয় করে মর্ভতালোকে নিখিল 
ধর্ম সমহ্বয় করেছিলেন ॥ ৬ ॥ 

অপাঙ্গভঙ্গের (দৃট্িকোণের) দ্বার! বিলি পৃথিবীর সকল ছুঃখ তাপ 
দুর করেছিলেন, যিনি নিজের সেবকদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে নিষ্পাপ, 
সিংহসদৃশ শিষ্ুগণকে দশ দিকে প্রেরণ করেছিলেন || ৭ ॥ 

যাঁর সুচির আসন হলে! গ্রীদক্ষিণেশ্বর, বে্গুড় মন্দির যাঁর অনুগ্রহে 
ধন্য হয়েছে, বেদাস্ত সিদ্ধান্ত পরত্রন্মতত্ব ধার করামলকবৎ &% প্রত্যক্ষ 
ছিল।। ৮॥| 

সেই রামকৃষ্ণের শুভ পাদপম্ধে, যেখানে ভক্তরূপী দ্বিরেফ বা ভ্রমর- 
কুল মদমত্ত বঙ্কার করে, আর যেখানে দেবতা, গন্ধব ও গণপতিরা সেবা 
করেন, সেখানে অহেতুকী ভক্তি যাচঞ1 কর! হোক ॥ ৯ ॥ 

শ্রীরামকৃষ্ণের ছুটি শুভ পাদপদ্ে মধুলিপত্ু চিত্ত ভূক্ষের মতো. 
ভ্রমণ করুক। ভীষণ ভবসিন্ধু থেকে উন্বিত সেই সুধানিধি বা রপ্ত 
( রামকৃষ্ণ ) ইন্দুকে ( শরচ্ন্দ্রকে ) শাস্তি সুধা দান করুন ॥ ১০ ॥ 

৭৮ রামরৃষ্ণাব্ ১৮ই ফাল্গুন 

প্রথমাবন্লী সঙ্গত 


ক সপ্ত ও কুন সস 


শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা 


দ্বিতীয় বলী 
“বিবেকানন্দাকম.৮ 
ও নমে। বিবেকানন্দায় 
স্বামিন, শ্রীগুরুং নত্বা বিবেকানন্দমব্যয়ং | 
স্তোত্রমেতৎ্ প্রবক্ষামি সর্বপাপ পরণাশনম ॥ 
গুকার-পাবিত্র্য-বিশুদ্ধ মুস্তিৎ 
বন্দে নিরঙগেন্দু বিনোদ-কান্তিম । 
বিবেক সংমোদ-হুতারি গর্বং 
ভবাদ্ধি-প্োতং প্রণমামি দেবম || ১ ॥ 
নটবর-নিভরূপং নন্দিপাথ প্রশান্তং 
নলিন-নয়নমশ্রং মোক্ষ সংসর্গহে তুম, 
নিখিল-মন্গুজ পালং সংশরন্যং দয়ালুং 
তমহুমজবিবেকানন্দ-দেবং প্পদ্যে ॥॥ ২ ॥ 
মোহান্ধতমসচ্ছেদং শারদেন্দ-শত-গ্রভম,। 
ভাক্ষরং হুদয়াকাশে বন্দে সত্য সনাতনম. | ৩ ॥ 
বিষিম-বিষয়-বার্শৈধিদ্ধ-সংলুণ্ত বুদ্ধিং 
সকল-ভবজনং যশ্চাবলোক্যান্র -চিত্তঃ। 
জনন-মরণ-দুঃখং প্রাপ্ত বোধঃ প্রাসেহে 
তমহমজ বিবেকানন্দ-দেবং পপছ্যে ॥ ৪ ॥ 
বেদাদি-শব্দ-সামশ্রী-রত্বরাজী-মহোদধিম.। 
্মরাঘি সংস্যতি-শ্রেয়ঃ সম্প।তমক্ষরং গুরুম. ॥ ৫ 
ক1রুণ্য কল্পদ্রম-চারু-বূপং 
গুরুং প্রপগ্যে ভব-তাপ-নাশম, | 
বিরাজমানং হুদি-রম্য-বেশং 
মুর্তং বিবেকং শরণং চ নাথম,॥ ৬॥। 
নংদ-শ্রীরামকৃষ্ণব্য-ব্রহ্মশিষ্যুং মুদাকরম. | 
দাসোহহং সততং বন্দে বিবেকানন্দমক্ষরম. | ৭ || 


স্তবমালা র ৯৯ 
যম-ভয়-লয়-কারী যে বিভর্ত্যেক মৃত্তিং 
বছুরপি ডুবনে বঃ সর্বলোকৈক বন্ধুঃ। 
অচল-গুরু-সুমেরোধারত। বত্র ভাতি 
তমহমজ-বিবেকানন্দ-দেবং প্রপন্থে ॥ ৮ ॥ 


(শরচ্ন্দ্র চক্রবর্তীর নিজরুত ) 
ভাষাম্তর 


অব্যয় বিবেকানন্দ গুরু করি নমস্কার। 
সর্বপাপ প্রণীশন বলিব এ স্তোত্রসার || 
পবিত্র-প্রণব-শুদ্ধ-প্রকটিত-কলেবর। 

বন্দি সে বিনোদকান্তি নিফলঙ্ক শশধর ॥ 
ষড়রিপু হীনবল বিবেকবিচারে ধার 

ভবসিম্ধু পোতরূপী গুরসদেবে নমস্কার || ১।। 
নটবর নিভরূপ সদাশিব শান্তিময় । 

প্রধান, নলিননেত্র মুক্তিহেতু অসংশয় ॥ 
নিখিল পালক যিনি শরণ্য দয়ালু অতি 
জন্মহীন শ্রীবিবেকানন্দ পদে মোর নতি ॥ ২॥ 
শরদেন্দু শত প্রভ উদ্ভিন্ন মোহ আঁধার 
হৃদাকাশে দীপসত্য সনাতনে নমস্কার ॥ ৩।। 
বিষম বিষয় বাণে বিদ্ধ লুপ্ত বুদ্ধি বল 
্ষু্রমনহেরি যিনি নিখিল এ ভূমগ্ডল 
জ্ঞানরূপ তবু সহে জন্মম্ৃতুয ছঃখভার 

জন্মহীন হেন গুরু পদে কোটি-নমস্কার ॥ ৪ ॥ 
বেদাদি অমূল্য রত্ব ভাগারের রত্বাকর 
সংসারের সার যিনি নমি সে গুরু অক্ষর ॥ ৫ || 
করুণার কল্পতরু মোহন মুরতি যাঁর। 
ভবতাঁপবিনাশন গুরুদেব নমস্কীর ॥| 


১৩৬ - শরচ্চন্্ে জীবনী ও রচনা 


হৃদিশতদলে তিনি দীগুমান, রম্যবেশ 
বিবেক সুমুষ্তিমান শরণ্য মম প্রাণেশ ॥ ৬ | 
সদানন্দ রামকৃষ্ণ ব্রন্মশিষ্য রাঙ্গাপায় 

এ দাসের কোটি নতি যিনি ভূমানন্দকায় ॥ ৭' 
বহুরূপে হয়ে যিনি নিত্য এক মূগ্তিধর 
নিখিলজনের বন্ধু দূরকারী যমডর । 

অচল গুরু নুমেরু ধীরতা৷ যাহাতে.ন্থিতি 
জন্মহীন হেন গুরু পদে মৌর কোটি নতি ॥.৮ 


দ্বিতীয়ং_ ॥ শ্রীষুগ্সভোত্রমূ॥ 
স্বামিনং শ্রীগুরুং নত্বা বিবেকানন্দমব্যয়ম্‌। 
স্তোত্রমেতৎ প্রবক্ষ্যামি সর্বপাপপ্রণাশনম্‌ ॥ 
যা সত্বশক্তির্ভবজন্মসংস্থিতি- 
ধা! রৌদ্রশক্তির্জনফর্মা-প্রোষণা | 
যা রামকৃ্ণে ধুতসৌম্য বিগ্রহা 
যা দীপ্তবীর্ধ্যা নরসিংহম্বামিনি ॥ ১ ॥ 
তে নোহবতামুজ্জলযুগ্নশক্তী . 
যুনক্ত, চৈকা শুভশুদ্ধভক্তযামূ। 
পরা চ কন্ণ্যপরাধিমোক্ষে 
আনন্দমগ্সান্‌ গময়ত্ত্ব কমান ॥ ২ ॥ 
যো বিষুঃলোকে সহ ভক্তৰ্ন্দৈ-_ 
. ধিরাজতে নিত্যমনম্তরপঃ। 
কৈলানশীর্ষে সহ শৈলপুত্র্য। 
যো! রাজমানস্তপযোগমৃত্তিঃ ॥ ৩ ॥ 
যো রামসংজ্ঞে! রঘুবংশকীত নি 
প্রশান্ত চিততঃ স্ফুরদংগুভাক্করঃ। 
যো রৌদ্রতেজা! কপিকুলকেশরী 
যস্যান্ভুতং কর্ম প্লোবাচ বাল্সীকিঃ ॥ ৪-| 


শুবমাল। ২৩৩১ 


যে! বৃফিবংশে ধৃত কৃষ্ণমূন্তি-_ 

জঘান কংশাদিক দৈত্য পুঙ্গবান্‌। 
গাণ্ডীবধন্ব।' যোহজয়ৎ ভ্রিলোকম্‌ 

যৎ বীর্যমুগ্রন্লিপপাঁত কৌরবান্‌।॥ ৫ ॥ 
যো জীবমুদ্ধর্খমিহাগমৎ পুন-_ 
শ্চৈতন্ মুক্তিস্তনূতগ কাঞ্চনঃ। 

যে! নিতামানন্দোহবধুত সংজ্ঞকঃ 
সংকীর্তনারাধন নিত্য তৎ্পরঃ ॥ ৮ | 
তাবেব মত্ত্যে কিল মুত্তিমন্ত।-_ 
বুদ্ধর্ভমন্মান্‌ রত কামকাঞ্চনান্‌। 
স্কুরৎ প্রতৌ রামবিবেক সংজ্ঞিতে৷ 
সদীপগুকামাববতীর্ণবন্তৌ ॥ ৭ 

প্রা রাঘবে বন্ত পুনশ্চ কেশবঃ 

স এন জাতস্ত্বিহ রামকৃষ্ণ | 

যঃ সিতচন্দ্রোজ্্ল বালভৈরবঃ 

স ম্বামিপাদোহবতরত্বিদানীম্‌ | ৮ ॥ 
হে রামকৃষ্ণ তব পা্পল্সে 

চেতঃ স্থিরং তিষ্ঠতু জন্মজন্মানি। 

হে স্বামিরূপিন্নটরাঁজশঙ্কর 

গৃহাণ পাদাঞ্জলি দীনদাসমূ || ৯ ॥ 
কৃত্বাপি সঙ্গং বহু পুণ্যলব্ম্‌ 

নাগ্ঠাপি প্রস্ফুটিতমিষ্টরূপম্‌ । 
নাবিশ্বিতম্ব! হৃদি পাদযুগ্নকম্‌ 
প্রীত্যক্ষতামেহি মোহান্কচেতসঃ ॥ ১০ ॥ 
শমন্ত সর্ব হৃদি চিত্তরৃত্তয়ঃ 

কুর্কন্ত কর্মেক্দিয়পঞ্চকানি। 


১৬২ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা 


পরার্থকর্মান্তাভিসন্ধিশৃহ্তাম 

স্ফুরস্ত শক্তিং মায় তৎসুদৃষ্টয়ঃ | ১১ ॥ 
জপতু জপতু তুণ্ডে রামকৃষ্ণেতি মন্ত্র 

স্কুরতু হৃদয়পত্মে রামকৃষ্্থরূপমৃ। 

বিরমতু মম চিত্ত স্বামিপাদান্তোরুহে 

জয়তু ভুবি বিবেকানন্দনামাতি ধন্যম্‌ ॥ ১২ ॥ 


দ্বিতীয়ং_ শ্রীযুগ্নাস্তোত্রম, 


ভাষাম্তর 

শ্রীগুরু অক্ষয় স্বামী বিবেকানন্দকে প্রণাম করেসেমস্ত পাপনাশকারী 
এই স্ব বলছি ॥ 

বার শক্তি বিদ্যমানতায়, সংসারে জন্মস্থিতি স্বরূপ, রুদদ্রশক্তিরপে 
যিনি জনগণের কর্মের প্রেরণা, যিনি রামকৃষ্ণ সৌম্য বিগ্রহ ধারণ করে 
আছেন, যিনি নরসিংহ ম্বামীতে প্রদীপ্ত বীর্য্য-স্বরূপ ॥ ১ ॥| 

সেই সমুজ্্ল শক্তিদ্ধয় আমাদিগকে রক্ষা করুক-_-যার মধ্যে একটি 
( শক্তি ) শুভগুদ্ধ ভক্তিতে আর অন্ঠটি কর্মের পর মোক্ষে যুক্ত হউক; 
আননম্বরূপ তা' আমাদিগকে কর্মসমূহে গমন করাক ॥ ২ ॥ 

নিরস্তর অনভ্তরূপ যে বিষুলোকে ভক্তরুন্দের সহিত বিরাজ করেন? 
তপযোগ মু্তিধারী যে কৈলাস শীর্ষে গিরিকন্ঠার সহিত বিরাজমান ॥| ৩॥ 

'রাম'নামক ফিনি রঘুবংশের সমুজ্বলকারী প্রশাস্তচিত্ত কিছ্মুরিত 
নুর্যকিরণ স্বরূপ, ষে রুদ্রতেজা বানরকুলসিংহ, যার অলৌকিক কার্যাবলী 
বাল্গীকি বর্ণনা করেছেন || ৪ ॥। 

যিনি বৃঞিবংশে কৃষ্ণমুর্তি ধারণ করে কংসাদি দৈত্যকুলকে নিধন 
করেছিলেন ; গাগীবধনুধারণ করে যিনি ভ্রিলোক জয় করেছিলেন এবং 
বার উট্রবীর্্য কৌরবদিগকে নিপাতিত করেছিল ॥ ৫ ॥ 

তগুকাঞ্চনবর্ণরূপ চৈতন্য মু্তি ধারণ করে যিনি জীবকুলকে উদ্ধার 
করতে পুনরায় এই সংসারে আবিভূ্তি হয়েছিলেন? আর বিনি নিতাই 


গবমাল। ১৬৩ 


আনন্দম্বরণ 'অবধূত' নামে খ্যাত হয়ে পুজা সংকীর্তনে নিত্যই 
নিরত ॥ ৬ ॥ 

তাহার! ছইজন “রাম-বিবেক” সংজ্ঞায় মাখ্যাত হয়ে (রামকৃষ্জ ও 
বিবেকানন্দ ), আর সদ সর্বদা আগুকাম হয়ে, এই মর্ড্যে মুর্তিমান হ'য়ে 
অবতীর্ণ হয়েছেন, আমাদের মতো ক!ম-কাঞ্চনে আসক্ত মানুষদের উদ্ধার 
করবার জন্য || ৭ ॥ 

পূর্বে যিনি রাঘব (রাম ) পুনরায় কেশব (কৃষ্ণ) সেই এখানে 
রামকৃ্ণ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন । যিনি শুভ্র চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল বালক 
. ভৈরব সেই স্বামিপাদ এক্ষণে অবতীর্ণ হয়েছেন ॥ ৮ ॥ 

হে রামকৃষ্ণ ! তোমার পাদপন্মে জন্ম জন্ম ধরে চিত্ত স্থির থাকুক । 
হে শ্বামীজীরপ নটরাজ শঙ্কর! তোমার পদতলে এই দীনদাসের 
অগ্লি গ্রহণ কর ॥ ৯ ॥ 

বন্ুপুণ্যাজিত তোমার সঙ্গলাভ করেও আজ পর্যন্ত আমার ইস্টরূপ 
প্রন্ফুটিত হয় নি। তোমার পদযুগল হৃদয়ে প্রতিবিন্থিত হয় নি; আমার 
মোহরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন চেতনায় তা প্রত্যক্ষ গোচর হউক ॥ ১* ॥ 

সকল সংক্ষুব্ধ চিত্তরতি হৃদয়ে প্রশমিত হউক; হস্তপদাদি পঞ্চ 
কর্মেক্দ্িয় পরের কাজে মভিসন্ধিশূন্য হয়ে ব্রতী হউক; তোমার মুদৃষ্টি 
আমাতে শক্তি স্ফুরিত করুক ॥ ১১ | 

মুখে ( তুণ্ডে ) সর্বদ। রামকৃষ্ণ মন্ত্র জপ কর? হৃদয়কমলে রামকৃষের 
স্বরূপ স্ফুরিত হোকৃ। চিত্ত আমার স্বামিপাদ মহাপন্মে বিশ্রাম লাভ 
করুক। পৃথিৰীতে “বিবেকানন্দ' এই ধন্চনাম জয়যুক্ত হোক্‌ || ১২॥ 


ভৃতীয়ং-_ শ্রীগুরুদেবত্োত্রম্‌! 
অখণ্ডিত' শুদ্ধমপাপবিদ্ধং 
নিরম্ত-নানাত্বমথাবভাসকং। 
আত্মৈক্যবোধাদ পরোক্ষভূতং 
নমামি ভক্ত্যা। গুরদদেবমীড্যং ॥ ১ 


শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচন৷ 


গুযত্বরাহিত্যমজঅজংস্ভিতং 
যস্মিন্নিদং ভাতি চরাচরাখ্যং | 
অনেকাদেকং পরমাত্মরূপং 
নমামি ভক্তা! গুরুদেবমীভাং ॥ ২ 
আনন্দসিন্ধুক্ষিতদিব্যকান্তিং 
আকর্ণ বিশ্রান্ত বিশাল নেত্রং 
স্কুরচ্ছশাঙ্কাক্ষিত দীপ্ত ভালং 


নমামি ভক্ত গুরুদেবমীড্যং ॥ ৩ 


দিগন্ত বিশ্রাস্ত যশঃ নুশুভ্রং 
মহাবলোদ্ শ্ীবাল ভৈরবং | 
চীনাংশুকোফ্ীবমতীবগোরং 
নমামি ভক্ত্যা গুরুদেবমীড্যং ॥ ৪ 
বিবেক-বৈরাগ্য হৃতার্কবীর্ধ্যং 
সপ্তধিচক্রেশ্বরমাদিদেবং | 
্বয়ন্তুবং শল্ভুমহা ন্ুশীর্ষং 

নমামি ভক্তা। গুরুদেবমীড্যং || ৫ 
যদীক্ষণং সুষ্ঠ হরতাঘং ক্ষণং 
প্রস্ফৃতিসংমেলন নাড়ী চক্রং। 
নুযুন্গবত্মেজ্জলয়ন্তমৃদ্ধং 

নমামি ভক্ত্যা গুরুদেবমীড্যং || ৬ 
বাণী চ লক্ষীঃ কলহং বিস্থজ্য 
ষদঘ্ি কগে চ সুখং বিরাজতে । 
দ্রশভ্যে। হাষ্টাধিকশক্তিমন্তং 
নমামি ভক্ত গুরুদেবমীড্যং |॥ ৭ 


জীরামকৃষ্গাঙজমভিননদেহং 
লীলাশ্রিতং নিত্যমনম্তরূপং | 


স্তব্মণল। ১৬৫ 


যুগাবতারাংশকমী শমিষ্টং 

নমামি ভক্তা। গুরুদেবমীডাং ॥ ৮ 

ধনুষি কৃষ্ণপক্ষস্য সপ্তমী যা শুভাতিথিঃ 
নমস্তন্যৈ নমস্তন্যৈ নমন্তশ্তৈ নমো নম: || 


তৃতীয়ম-_ ক্রীগুরুদেব স্তোত্র 


ভাষাম্তর 

অখণ্ড, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ (পাপ স্পর্শ করে নাই এমন) বন্ছরূপতা- 
বিহীনভাবে প্রকাশমান, আত্মার একত্ব জ্ঞানহেতু অপরোঙ্ষীতূত 
পুজ্য ্রীগুরদদেবকে ভক্তিভরে নমস্কার করি ॥১। 

এই চরাচর নামক বিশ্বে যেখানে চেষ্টা রহিত, সহজভাবে অজজ্ 
তথ্য বিকশিত রয়েছে, সেখানে অনেকের মধো একরূপ সম্পন্ন পরমাত্বা 
স্বরূপ, পুজ্য গুরুদেবকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করি ॥২॥ 

আনন্দ সাগরে নিষঞ্জ দিব্যকান্তি, আকর্ণ বিশ্রীস্ত বিশাল নয়নশালী, 
বিচ্ছুরিত চন্দ্রীলোকে প্রাদীণ্ড ললাট. পুজ্য গুরুদেবকে ভক্তিসহকারে 
প্রণাম করি ॥৩।। 

যিনি দিগন্ত বিস্তৃত যশেব্দ্বার! শুভ্রবর্ণ, মহাবলশালী বাল ভৈরব 
(শিব), চীনাংশুক (রেশম, সিক্) রচিত উষ্বীষ (পাগড়ী) ধারী, অতীব 
গৌরকাস্তি, মহাপুজ্য প্রীগুরুদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করি ॥৪| 

ধার বিবেকবৈরাগ্যে সুর্ষের বীর্ধ নিশ্রাভ হয়েছে, যিনি সপ্ুধিচক্রের 
ঈশ্বর আদিদেবতা স্বয়ন্তু শিবশস্তুর মহাসাগরশীর্ষরূপ পুজ্য শ্রীগুরুদেবকে 
তক্তিসহকারে প্রণাম করি ॥1৫। 

যাকে সম্যকভাবে দশ'ন করলে ক্ষণকালের মধ্যে সমস্ত পাপ 
অপহ্ৃত হয়ে যায়, সেই সুযুন্নাপথে উল্জ্বলীকৃত মূর্ধ বা শীর্বস্থল, উপান্ত 
গুরুদেবকে ভক্তিভরে গুণাম করি ॥১॥ 

সরন্বতী আর লক্ষ্মী ঝগড়াবিবাদ পরিত্যাগ করে ষীর কগে 
'(সরম্বতী) ও চক্ষুতে (লক্ষ্মী) সুখে বিরাজ করেন, অষ্টাধিক দশ অর্থাৎ 


১৩৩ 


অষ্টাদশ সংখ্যক শক্তিতে শক্তিমান পুজনীয় গুরুদেবকে ভক্তিভরে 


শরচ্চন্জের জীবনী ও রচন। 


প্রণাম করি ॥৭॥ 


ভ্ীরামকৃষ্ণশরীরের সঙ্গে অভিন্ন দেহরূপী, লীলাশ্রিত, নিত্য, 
অনন্তরূপী যুগ্লাবতার অংশ ম্বরূপ ঈশ্বররপী উপাস্য গুরুদেবকে, 


আমার ইঠ্টদেবতাকে, ভক্তিসহকারে প্রণাম করি ॥৮॥ 


ধনুরাশির কৃষ্পক্ষে যে সপ্তমী শুভতিধি তাকে নমস্কার, তাকে 


নমস্কার | 
চতুথধ-_ 


কলিতজয় বিবেকানন্নস্তোত্রম। 


' বিগলিত শত ৃর্ধ্যজ্যোতিবালিগুকান্তিং 


স্কফুরদগণিতবিদ্বাদ্দীপ্ত বিস্ফোরনেত্রং | 
শিশুশশধর ভালং ভৈরবং ভম্মগাত্রং 
কলিতজয় বিবেকানন্দ পাঁদং নমাঁমি ॥ ১ 
অরুণ কিরণজালোড্িন্ন পাদারবিন্দং 
নখরতরলজ্যোৎস্নাধিকৃকৃতেন্দু পরকাশং। 
স্তিমিতমদন গর্বং শর্বমানন্দরূপং 
কলিতজয় বিবেকানন্দ পাদং নমামি ॥ ২ 
নয়ন কমল বাসং লোললাম্যং রমায়। 
গুণবিভজিতবাণী কণ্ঠে যস্যাতিলগ্া | 
নিখিলবিভবসিদ্ধির্ষস্য সেবানুরক্তা 
তমহমজবিবেকানন্দ পাদং নমামি ॥ ৩ 
প্রহরণধ্লতবেদং জ্ঞানবিজ্ঞান নেত্রং 
বগপতিবলদৃ গং মূর্তবেদান্তনূর্য্যং 
অভীরভীরিতি ঘোষৈর্নাদিত ক্ষৌ ীপৃষ্ঠং 
কলিতজয় বিবেকানন্দ পাদং নমামি ॥ £ 
কলিমলমপনেতুং স্বাগত হৃক্ষচক্রাৎ 
জড়মতিজনসঙ্ান্‌ দীপয়ন্তং রজোভিঃ | 


চভুথথধ__ 


স্তবমাল। 
জনহিত-মতি-কেন্তরস্থাপকং দিগ দেশান্তং 
কলিতজয় বিবেকানন্দ পাঁদং নমামি ॥ ৫ 
কলিযুগমলহারী শোভনঃ জ্ঞপ্ডিখড়োঃ 
সকলমতমপাস্য শ্রৌতধর্নদং রটন্তং | 
নিহতনিখিলকামং মাত্রকৌপীনবিত্তং 
কলিতজয় বিবেকানন্দ পাদং নমামি ॥৬ 
জননমরণমুগ্ধ ধ্বান্ত বিধ্বংসকার্ধাং 
অমিতবলবিলাসং ব্যোমকেশং বিশালং। 
ভজনরসসমুদ্রং ভাববাত্যাতিলোলং 
কলিতজয় বিবেকানন্দপাদং নমামি ॥ ৭ 
চরণকমলগন্ধ ভ্রামিতং ভূঙ্গ মিন্দং 
গময়তু গুরুত্বষ্টিস্ত ণমীশানলোকং। 
শময়তু রমণাদ্য শ্রদ্ধেয়া শেষদোষান, 
জয়তু ভুবি বিবেকানন্দনামাতি ধন্যং ॥৮ 


কলিতজয় বিবেকা নন্দভোব্রম, 
লব্ধবিজয় বিবেকানন্দের স্ব 
ভাষান্তর 


শতন্থর্যের গলিত জ্যোতির দ্বার! ঝার দেহকাস্তি লিপ্ত, ধার বিশাল 


চক্ষৃতে অগণিত স্ফুরিতবিহ্যতের দীপ্ডি, যিনি ভৈরব, জলাটে ধীর 
গূতন চন্দ্রকলা, যাঁর গাত্র ভল্মাচ্ছাদিত, সেই লন্ধবিজয় বিবেকানন্দের 


পায়ে প্রণাম করি || ১ || 


সুর্যের কিরণজালে উদ্ভাসিত পদ্মের মতো! ধীর চরণ, ফাঁর নখের 
তরল জ্যোৎস্বাশোভায় চাদের প্রকাশ ধিকত হচ্ছে, যিনি মদনের 


গর্বকে প্রশমিত করেছেন, যিনি শিব এবং আনন্দন্বরূপ, সেই লব্ধবিজয় 
বিবেকানন্দের পায়ে প্রণাম করি ॥ ২ ॥ ূ 
পার্বতীর রমণীয় লাস্য ধার নয়নপন্সে বাস করছে, গুগানুরক্তা 


১০৮ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা 


সরম্বর্তী একান্তভাবে ধার কণ্ঠলগ্ন, যাবতীয় এশ্বর্যসিদ্ধি ধার অনুরক্ত 
সেবিক!, সেই ধব বিবেকানন্দের পায়ে প্রনাম করি ॥ ৩॥ 

বেদ ধার হস্তধত প্রহরণ, জ্ঞানবিজ্ঞান ধার চক্ষু, ধিনি সিংহের 
মত বলশালী, যিনি মৃষ্ঠিমান বেদান্তসূর্য, গৃথিবীপৃষ্ঠকে ধিনি “ভয় নাই! 
ভয় নাই!” ধ্বনিতে শব্দময় করেছিলেন, সেই লব্ববিজয় বিবেকানন্দের 
পায়ে গ্রণতি জানাই ॥ ৪ || 

কলিকালের দোষ দূর করবার জন্য খধিচক্রের ( সপ্তশ্বিমগুল ) থেকে 
বার শুভ আবির্ভীব, রজোগুণের দ্বারা যিনি জড়বুদ্ধি জনগণের উদ্দীপন 
সাধন করেন, দিকে দিগস্তরে যিনি জনহিতকর কেন্দ্র স্থাপন করেছেন, 
সেই লব্ববিজয় বিবেকানন্দের পায়ে প্রণাম করি ॥ & ॥ 

সুন্দর জ্ঞানখঞ্গোর দ্বারা যিনি কলিযুগের দোষ হরণ করেন, 
সকল মত পরিহার করে যিনি শ্রুতির ( বেদের ) ধর্ম প্রচার করেছেন, 
যিনি সকল কামলিপ্া। নিহত করে কৌপীনবিত্ত মাত্র অবলম্বন 
করেছিলেন, সেই লব্ধবিজয় বিবেকানন্দের পায়ে প্রণতি জানাই ॥ ৬ ॥ 

জন্মস্তত্যুর মোহান্ধকার নাশই ধার কার্ষ, অমিতশক্তির বিলাসে 
যিনি ব্যোমকেশ, যিনি ভাবের ঝঞ্চ'য় অতি চঞ্চল ভক্তিরসের বিশাল 
সাগর, সেই লব্ষবিজয় বিবেকানন্দের পায়ে প্রণাম করি ॥| ৭ ॥ 

ইন্দুক্ক সেই পাদপদ্মের সৌরভে মাতোয়ারা ভ্রমর | শ্ত্রীগুরুর 
দর্শন তাকে ত্বরায় ঈশীনলোকে পৌছে দিক; রমণ প্রভৃতি যাবতীয় 
অশ্রদ্ধেয় দোষ শাস্ত করুক; জগতে বিবেকানন্দের অতিধন্ত নামের 
জয় হউক ॥ ৮ || 


পঞ্চমং__ ূর্তমহেগ্বরগী তিস্তোত্রঘূ। 
মূর্ত মহেশ্বর ঘুজ্বল ভাক্করমিষ্টঈমমরনর বন্দ্যং | 
বন্দে বেদতনুমুক্থিতগহ্থিত কাঞ্চন কামিনীবন্ধং ॥ 


.*. ইনু-কবি পর) 


শুবমাল। 


কোটাভানুকরদীগ্ড সিংহমহো কটিতট কৌপীণবস্তং 
অভীরভীহুঙ্কারনা দিতদিও মুখ প্রচণ্ডতাগুবনৃত্যং-_- 
ভুক্তিমুক্তিকপাকটাক্ষপ্রেক্ষণমঘদলবিদলনদক্ষং 
বালচন্দ্রধরমিন্দুবন্দ্যমিহ নৌমি গুরু বিবেকানন্দং ॥ 


পঞ্চমং__ মুর্তমহেশ্বর তোত্র 


যিনি মূর্তিমান মহেশ্বর, উজ্জ্বল ভাক্ষররূপী ইঞ্ট, অমরদেবতা ও 
মনুষ্যকুলের বন্দনীয়, বেদরূপ শরীরবিশিষ্ট, বিনি কাঞ্চনকামিনীতে 
কোটি সুর্যকিরণে প্রাদীগ্ত যিনি সিংহ অথচ কটিতটে 
কৌপিনধারী, অভয়-ুঙ্কারনাদিত চারিদিকে প্রচণ্ড তাগুব নৃত্যরত, 
ধার কৃপাকটাক্ষে ভক্তিমুক্তি অপেক্ষিত থাকে, অঘদলকে ( পাপসমূহকে ) 
বিদলন করতে দক্ষ, বালচন্দ্রধর ইন্দুরগ্* বন্দনীয়, শ্রীগুরু বিবেকানন্দকে 


-অনাসক্ত, 


ভাষাস্তর 


নমস্কার করি ॥ 
ষষ্ঠং-_ শ্রীজন্মস্তৌত্রম, 
যন্মিন্‌ ভান্তি মিহিরশশিনঃ ক্ষীণখাগ্যাৎ প্রকাশং | 
তারাফেনোদটামনকলনা রাজতে ব্যোমগগা ॥ 
স্প্িন্েমগ্রলয়মরীচিকোটিকল্লোম্সিভান্তং 


স্থানং যত্রাচ্যুতবিধিহরাঃ ধ্যানসুপ্তং বসস্তি ॥ ১ ॥ 
তল্মাদৃদ্ধং স্তিমিতনিখিলজ্যোতিষাং ম্বপ্রকাশং 
দিক্কালাক্রান্তমতিবলিনং চিদ্বনং সার্বভৌমং ॥ 
সগ্তধিভিঃ সহনিবসতিং শুদ্ধবোধাধিগম্যং | 
কর্ষত্যগ্ভামিতবলবপুললীলয়া রামকৃষঃ ॥ ২ ॥ 
ভিত্বা ছায়াপথমবতরতীদ্ধমার্তগুতেজঃ | 
দেদীপ্যন্তং প্রপতিতমহঃ ক্ষৌণিপৃষ্ঠং বিচাল্য ॥ 
বীরেশাপিতমনন--“ভুবনেশ্বরী”-_ক্রোড়তল্লে । 
শেতে রুদ্রো৷ নরহিততব্যক্তদেহে। হাদেহঃ ॥ ৩ ॥ 


_. ইন্দু-_কবি শরচন্ত্র। 


১১৩ 


ষঠং-_ 


যেখানে চন্ত্রনুর্য জোনাকির ক্ষীণ আলোর মত শোভা পায়, 
যেখানে আকাখগন্গ। নক্ষত্রের ভাঙা ফেন। নিয়ে বিরাজ করছে, যে 
স্থান স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ে সুর্যের কোটিকল্প তরক্ষে বিভাসিত, আর 
যে স্থানে অচ্যুত ( বিষুণ ), বিধি (ব্রহ্মা ) ও হর (শিব) ধ্যানসুণ্ত হয়ে 


শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা 


স্বত্তিবার্ভীংধ্বনিত গগনং দিগ.গজ। বৈ নদস্তি। 


সুগ্ডাবেদাত সচকিতমহঃ স্পন্দনং প্রালভন্তে ॥ 
গৃহ্বাত্যগ্রিবিততরসনে। হুতহব্যং নতাচ্চিঃ। 


মন্দং বাস্তি মলয়মরুূতে! ভীতিরুব্বীং জহাতি ॥ ৪ ॥ 


নিহতনিখিল তাপং নামরূপ।দতীতং। 
জনহিত ধ্লত কায়ং সর্বসুখৈকভূমিং ॥ 
গিলিত গগনকোটীং নেতিনেতীতিসংজ্ঞং। . 
কলিতজয়বিবেকানন্দপাদং প্রপছ্যে ॥ ৫ | 
নিবসতি রসনাগ্রে যস্ত বাণী সদর্থ। | 
বিলসতি কমলাম্তাকর্ণ বিশ্রান্তনেত্রে ॥ 
তরুণমিহিররক্তালিপ্ত পাদাম্থুজন্ম । 
কলিতজয় বিবেকানন্দপাদং প্রপছ্যে ॥ ৬ ॥ 
রজতগিরিপ্রকল্পং ভান্বরং চন্দ্রভালং। 
অমিতবল বিলাসং ব্যোমকেশং বিশালং ॥ 
ভজনরসসমুদ্রং ভ্রান্তিনাশং বীরেশং। 
কলিতজয় বিবেকানন্দপাদং গ্রপস্ভে | ৭ |! 
জননমরণহীনং দর্চকামং কবীন্দ্রং । 
শরণমশরণানামাধি দৌর্বল্য শাশং ॥ 
করুণনয়নমিন্দোর্দন্ৰ ছঃখা ভিঘাতং। 
কলিতজয়বিবেকানন্দ পাদং গ্রাপস্ে ॥ ৮ || 
শ্রীজম্মস্তোত্র4 


ভাবাম্তর 


বাস করেন ॥ ১ ॥ 


স্ববমাল! ১১৬ 


তারও ভর্ধে যেখানে সব জ্যোঁতি-স্তিমিত হয়ে গেছে, সেখানে আজ 
রামকৃষ্ণ তার স্বপ্রকাশ, দিকৃকালাতীত, অতিবল, চিদ্ঘন, সার্বভৌম, 
অমিতশক্তি তনুখানি লীলাচ্ছলে বহন করছেন; সপ্তধিদের সঙ্গে তিনি 
বাস করছেন য' শুদ্ধ জ্ঞান প্রভৃতি দিয়েই লাভ করতে হয় |॥ ২॥| 

উজ্জ্বল ছায়াপথকে ভেদ করে, ধরাতলকে সচকিত করে, দেদীপ্যমান 
সৌরতেজ নেমে আসে; লোকহিতে স্ুলদেহ ধারণ করে বিদেহী রুদ্র, 
বীরেশ প্রদত্ত মনন নিয়ে 'ভুবনেশ্বরীর' কোলে শুয়ে রয়েছেন ॥ ৩॥ 

দিগ হস্ভীরা আকাশ ধ্বনিত করে স্বস্তির বার্তা ঘোষণ। করছে; সুপ্ত 
. ( লুপ্তপ্রায় ) বেদরাশি মহাম্পন্দন লাভ করে চকিত হয়ে উঠছ্ছে ; অবনত 
শিখায় জিহ্বা বিস্তার করে অশনি তাতে প্রদত্ব আহুতি গ্রহণ করছে; 
মলয় পবন ধীর গতিতে বইছে আর ভয় পৃথিবী ছেড়ে পালাচ্ছে ॥ ৪ ॥ 

নিথিলের সম্ভাপ যেখানে অবসিত হয়, নামরূপের অতীত হয়েও 
ধিনি জনহিতে স্থুলমুন্তি ধারণ করেছেন, সকল সুখের যিনি একমাত্র 
আশ্রয়, নেতি নেতি সংজ্ঞার যিনি আকাশসীমা গ্রাস করেন, লব্ব-বিজয় 
সেই বিবেকানন্দের পাদপন্ম শরণ করি || ৫ ॥ 

সদর্থক বাণী ধাহার জিহ্বাগ্রে বাস করে, ধার আকর্ণ-বিস্তৃত নেত্রে 
লক্ষ্মী বিরাজিত, লব্ধ-বিজয় সেই বিবেকানন্দের নবোদিত সুর্যের কিরণে 
রঞ্জিত ও অনুলিপ্ত পাদপদ্মকে স্মরণ করি ॥ ৬ | 

রজতগ্িরির মতো যিনি উজ্জ্বল ও ভান্বর, ধার কপালে চন্দ্রকলা, 
অমিত ও বিশাল পরাক্রমবিলাসী যিনি ব্যোমকেশ, ভক্তিরসের সমুদ্র; 
ভ্রান্তিনাশকারী, বীবত্বের পরাকাষ্ঠ। লব্ধ বিজয় সেই বিবেকানন্দের 
পাদপন্স শরণ করি ॥ ৭॥ 

যিনি জন্মম্ৃত্যুরহিত, বিজিতকাম, কবিশ্রেষ্ঠ, অনাথের আশ্রয়, % 
আধি ও ছুর্বলতার বিনাশক, করুণনেত্র, ইন্দুর &+% সকল ঘন্ ও ছঃখের 
প্রশান্তি, লব্ধবিজয় সেই বিবেকানন্দের পাদপন্ম শরণ করি ॥ ৮ ॥ 


* সকল শরণাগত এবং অশরণাগতদের আশ্রয় 
*স ইন্দু--কৰি শরুক্চজ্জ 


শরচ্চজ্ঞের জীবনী ও রচন। 


সপ্তুমং-_ শ্রীসীতিজোত্রমূ। 
প্রলয়পয়োধিজলে-_সুর 

প্রাকট শরীর মীশং ভবভার নিরাশং 
পরহিত-কলিত-ললিত-লীলাভাসং 
চন্রমৌলিনটনাথ নরেন্দ্র 

গুরুমিহ শল্কুমীড়ে ॥ ১ || 
বিবেক-বিরাগ ধনং শরতিবিস্ফারনেত্রং 
গলিত-মিহির কর-রঞ্জিত গাত্রং 
চন্দ্রমৌলিনটনাথ নরেন্দ্র 

গুরুমিহ শল্তুমীড়ে ॥ ২॥ 
ছিন্ন-জন্ম-জরা-কীনাশ-পক্ষং 
করুণ-কটাক্ষ-বিনিক্ষেপ-দক্ষং 
চন্দ্রমৌলিনটনাথ নরেন্দ্র 

গুরুমিহ শল্তুমীড়ে ॥ ৩ | 
গুরুগতজী বিতমহো কামকাঞ্চণত্যক্তং 
মায়িনমিব কদা ব্যক্তমব্যক্তং 
চক্দ্রমীলিনটনাথ নরেন্দ্র 

গুরুমিহ শল্তুমীড়ে ॥ ৪ ॥ 
শিরোধত ক্ষয়িত সগ্ডমকল চন্দ্রং 
জ্ঞানভক্তিকৃতি যোগৈককেন্দ্রং 
চন্দ্রমৌলিনটনাথ নরেন্দ্র 

গুরুমিহ শল্ভুমীড়ে || ৫ ॥ 


ইতি জন্মতিথি পঞ্চকং 
দ্বিতীয়াব্জী সমাপ্ত 


টি ভু 
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সপ্তমৎ-_ ' শ্রীগীতি ভোোত্রম্‌ ৷ 
ভাষাস্তর 
প্রলয়পয়োধিজলে সুর 

পৃথিবীর ভার নিরাশ করবার জন্য আবিভূত ( প্রকাশিত ) হয়েছে 
শরীর যে ঈশ্বরের, পরের মঙ্গলের জন্য ধার লীলা অতি সুকোমল ভাবে 
স্থচিত, চন্দ্রশেখর নটনাথ নরেন্দ্র সদৃশ সেই শিবরূপী গুরুদেবকে 
বন্দনা করি ॥ ১ || 

বিবেক আর বৈরাগ্য বার এশ্রর্ষ, আকণবিশ্রাস্ত ধার চক্ষু, গলিত 
সুর্যকিরণের দ্বারা ধার গাত্র রঞ্জিত সেই চন্দ্রশেখর নটনাথ নরেজ্রূপী 
শিবতুল্য গুরুদেবকে বন্দন। করি ॥| ২ ॥ 

জরাজন্ম রূপ ছুঃখ যাঁর ক্ষয়িত হয়েছে, যিনি করুণ কটাক্ষপাতে 
নিপুন, এমন যে চক্দ্রশেখর নটনাথ নরেন্দ্ররূপী শিবতুল্য গুরুদেব তাকে 
বন্দন। করি ॥ ৩ ॥ 

গুরুগতপ্রাণ, কামকাঞ্চন ত্যাগী, মায়াধীশের মতে। কখনো 
প্রকাশিত, কখনো বা অপ্রকাশিত, এমন যে চক্দ্রশেখর নটনাথ নরেজ্- 
রূপী শিবতুল্য গুরুদেব তাকে বন্দনা! করি ॥ ৪ ॥ 

ক্ষয়িত সপ্তম কলা টাদকে ( আধখানা টাদকে ) যিনি শিরে ধারণ 
করেছেন, যিনি জ্ঞান ও ভক্তিযোগের কেন্দ্র, সেই চন্দ্রশেখর নটনাথ 
নরেন্দ্ররপী আর শিবতুল্য গুরুদেবকে বন্দনা করি || €& || 

ইতি জন্মতিথি পঞ্চক। 
দ্বিতীয্মাবন্লী সমাপ্ত 


১১৪ শরচ্ন্রের জীবনী ও রচনা 


তৃতীয়। বনী 
প্রথমং- শ্রীকালিকারপগীতিস্তোত্রম। 

_ বসস্তরাগযতিতালাভ্যাং নীয়তে। 
রক্তস্ুরঞজিতমজীর-গুঞ্জিত-নীলনলিনী পদ যুগ্মং 
পশ্ঠতু শিবসিতহৃদয়সমাশ্রিতমাধূতমনুপমরূপং ॥ ১ ॥ 
উজ্জ্বলনীল কাদম্বিনীকুত্তল-লুনবহুশোভমস্তং 
লম্বিতনরশিরঃ কঠমালমহো৷ করপ্লতখর করবালং 
চঞ্চলাপাঙ্গতরজ্গবিরঙ্গিতানক্গ দহন হৃদিলীনং 
নব জলদত্যুতিকোটিলসত্নু মিন্নৃকমলদল ভান্তং ॥ ২ ॥ 


তৃতীয়া বলী 
প্রথমং__ শরীকালিকারূপগীতি ভোত্র - 
| ভাষান্তর 
_বসম্তরগধভিতাল সহকারে গাইতে হবে 


রক্তরাগে রপ্রিত নূপুর গুঞ্জনে শিঞ্জিত, নীল পম্মের মতো! চরণ- 
যুগল ও শিবের শুভ্রবর্ণ হৃদয়দেশ আশ্রর করেছে এমন পরিকল্পিত 
নিরপম রূপ দর্শন কর ॥ ১॥ 

উজ্জ্বল নীল মেঘমালার মতো কেশরাশি লুণ্ঠিত হয়ে অনাবিল শোভা 
ধারণ করেছে ; ( মায়ের ) ক্ঠমালা মানুষের মস্তক গঠিত হয়ে লম্বমান ) 
হস্তেপ্ুত তীক্ষ তরবারি ? চঞ্চল নয়নের দৃষ্টিপাতে কন্দর্পদহন স্তব্ধকারী 
শিবের হৃদয়দেশে অবস্থিত (মা); তিনি আবার নূতন মেঘের কান্তি- 
বিশিষ্ট; কোটি লক্ষ স্থানে শোভা পাচ্ছে যে চন্র ও পদ্মদল, 
তততুল্য ( মায়ের ) সুশোভিত রূপ দর্শন কর || ২ ॥ 
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'দ্বিতীয়ং_ ভীমাক্ষেমী দশকম্‌। 
ভীম অমাবন্তারাত্রৌ স্তিমিততিমিরাগ্রস্তভুবনে 
স্ফুরদ্‌ বিদ্দদ্দামঘনঘন ঘটাব্যপ্ত বিয়তি । 
মহাধ্বংসাশংসি প্রলয়পবনোৎ পাটিত নখে 


ক্ষমা 


ক্ষমা 


ভীমী-_ 


মদোন্ত্তা কেয়ং বিচরতি খলু ভীতিরহিতা ॥ ১ ॥ 


নবান্ুদশ্াম! গলিতবসন। মুক্তচিকুর! 
কণৎপাদান্ভোঁজ। মুখরিতমদোন্মত্ত ভ্রমর! । 
সমস্তাদাপীনস্তনযুগভর স্তোক নমিতা 

লসৎকান্তী হস্তি ভূশমখিলজনভ্রান্তিনিবহান্‌॥| ২ ॥ 


মহাঘোরারাবধ্বনিতগহন ধ্বাস্তগণনা 
বহতশ্বীসোচ্ছ্া সৈশ্চলিতগ্রলয়াশংসিঝটিকা । 
প্রমচ্ন্দ্রাদিত্যগ্রহগনপথজস্টকলিত৷ 
মহাবাধ্য কেয়ং তরুণতপনারক্তনয়ন। ॥ ৩ || 
সমন্তাদাকৃষ্টামরবরগণস্তরতিহসিতা 
বরাভীতিহস্তধ্ূতপদনতভক্তনিবহ। 1 : 
মহাবিষ্যা! চাদ্য। চিরমনবদ্যেন্দুবদন। 

প্রাসন! তন্বীয়ং তপনতনয়ত্রাসনিহতা। || ৪ ॥ 


মহাভীমা শ্টামা বিকটদশনা৷ দৈত্যবলহা 
শিরোমাল্যাহতুল্যা নরকরকৃতালম্িরসন! | 
বমদ্রক্তীলিগত নিশিত করব।লোছ্যত কর! 
মহারৌদ্রী রুদ্রোরসি রমণরসোৎফুল্পবদনা৷ ॥ ৫ || 


ক্ষেমা- _ 1. সুরস্তাস্তস্তোরর্থমজঘনবলগন্ুজমুখী 


নিতম্বা শস্তুরুকমলনিবদন্ধান্য মধুর । 
মহামায়া ছায়াসমমদনহাসুগমনা 
বরাঢ্য! ব্রহ্মাদেরপি কলুষজাড্য প্রমথিনী ॥ ৬ ॥ 


১১৬ শরচ্চন্্রের জীবনী ও রচনা 
ভীমা_ হুহুঙ্কারৈরগ্রৈঃ সতনিতদশদিও নাগনিলয়া 

শিবানাং ফুৎকারৈমুখিরিতচিতানর্তন পরা । 

প্রামত্। দীণ্ডেয়ং ত্রিভুবনতলোৎ্পাটনকারী 

সমন্তাৎ ক্ষিপন্ডী ক্ষয়িতভবজনব্যাধিবিকটান্‌ :৭ | 


ক্ষেমা- অপাঙ্গাম্ফুলিঙ্গাহত মদনতনৃৎসঙ্গনিবস-- 
জ্জবামাল্যালম্বি শতদলদলালক্ত চরণ! 
স্,রদ্ধাস্থা বশ্টা জিতরতিকল! জ্যোতিঃ কলন৷ 
জগদ্যন্ত্রী ক্ষান্তিক্ষয়িতভবমলা শান্তিমধুর। ॥ ৮ ॥ 


ভীমা_ গ্রসচ্ত্দ্রাদিত্যান্য মিতবলবদ্ধ মরসন! 
মহাকালী খ্যাত। নমিতহরিহর শীর্ষমুকুট।। 
বিধের্বন্দ্যা সন্ধ্যা মনসি জনসঙ্ঘ প্রসবিনী 
কটাক্ষাৎ ক্ষিপন্তী হ্বলদযুতরবিচন্দ্রতারকান্‌।| ৯ ॥ 


ক্ষেমী- মহাক্ষেমা ক্ষেমঙ্কর-হরপদ প্রান্তনমিত। 
সতী লক্ষীর্লক্ষীপতি ধৃত নিজৌোত্সঙ্গকমল। | 
দধন্‌ মুক্তিঃ শক্তিঃ শমিত নিখিলাসক্তিরচন! 
প্রশান্তিং দেহেন্দুমতি কৃপণমহোৌম্ড়়লনে ॥ ১০ ॥ 


দ্বিতীয়ং__ ভীমাক্ষেম! দশকমূ 
ভীমাক্ষেমাদ দশঙ্লোক বিশিষ্ট স্তোত্র 
ভীমা-_ অমাবন্যা। রাত্রিতে, ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে, ঘন ঘন 
বিদ্বাৎস্ফুরণে আর মহাধ্ংসের -নুচনাকারী প্রলয়কালীন 
বাযুদ্ধারা উন্মলিত পর্বতশীর্ষে, মদোন্সত্তা ইনি কোন ভলেশ 
শুম্যা বিচরণ করছেন ? 11 ১॥ 


ক্ষেম'_ নবজক্ধরের শ্ামকান্তি, বিশ্রস্তবসন! দিগন্বরী, উন্মুক্ত কেশদামে 
অলংকৃতা, যার পাদপঘ্মের চারিদিকে মদোন্ত্ত প্রমরকুল গুঞ্জরণ, 
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করছে, যার উন্নত স্তনযুগলের ভার ঈষৎ অববত হয়েছে, 
যাঁর লাবণা অতিশব বিলসিত হয়েছ, এই রকম যোগ্যতাপ্রা্ড 
তিনি নিখিল জনসমূহের ড্রাস্তি সকল দূর করছেন ॥ ২ ॥ 


ভীমা-_ মহাভয়ঙ্কব শব্দ দ্বারা ধ্বনিত নিবিড় অন্ধকারের গণন।-প্রবাহের 
নিঃশ্বাস উদ্গমের দ্বারা উত্তোলিত, প্রলয়ের আশংকাকারী 
ঝড়ে পরিঘৃণিত হয়ে চন্দ্রনূর্য গ্রহগণের পথ থেকে অরষ্ট হয়ে 
মহাবীর্যবতী, উদীয়মান তপনের মতো রক্তচস্ষুবিশিষ্টা ইনি 


কে?॥৩। 


ক্ষেমা _চতুদিকে আকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ দেবগণের স্তুতির দ্বারা হাম্যবদনা, বরাভয় 
হস্তযুগশালী, ধার পদতলে ভক্তরা অবনত, মহাবিদ্যারূপিণী 
কালিকা, ধিনি আদিভূতা! (উৎপত্তিবিনাশ রহিত ), চিরকালের 
জন্য অনবদ্যরূপা, চক্দ্রীননা, প্রফুল্ল ( হর্ষযুক্তা ) এই তম্বী, 
তপনতনয় বা শনির ত্রাস নিবারণ করেন ॥ ৪ | 


ভীমা-__ মহীভয়হ্করী, শ্যামবর্ণা, ভীষণদন্তা, দৈত্যবল-হরণকারিণী, 
মুণ্ডমালাভূষিতা, অতুলনীয়া, বাব কাক্ধীদাম মনুষ্যুস্ত গ্রথিত, 
নির্গলিত রক্তে ঈবৎলিগ্ তীক্ষ তববারি নিয়ে উদ্যতহস্তা, 
মহাভয়ঙ্করা রমণী, রুদ্রের ( শিবের ) বক্ষদেশে রমণজনিত রসে 
উৎফুল্প বদন! হয়েছেন || ৫ ॥ 


ক্ষেমা-" উৎকৃষ্ট কদলীরক্ষলকলের মতো মন্থণ ধার উরুদেশ, যাকে 
তার প্রগাঢ় জঘনদেশ ধারণ করে ; যে নিতন্থিনী,শস্তুর (শিবের) 
পন্মমুখী কমলের ম'তা বক্ষোদেশে বসে হসমান! আর মধুরা, 
ষে মহামায়! ছায়ার মত মদনহন্তাকে ( শিবকে ) অন্ুগমন করেন, 
সেই উৎকৃষ্ট বরদায়িনী ব্রন্মাদির অপরাধজনিত জড়তাকে 
বিনষ্ট করেন | ৬ ॥ 


. ভীমা-_ উগ্র হস্কারধ্বনির ছারা শব্দায়মান যে দশদিগ হস্তী সমূহ তাদের 


১১৮ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা 


যিনি আশ্রয়রূপা, শৃগালীদের চিৎকারে প্রাতিধ্বনিত যে চিতা 
বা শশানভূমি তাতে নর্তনরতা, উন্মতা. দীপ্তিময়ী এই কালিকা, 
ত্রিভুবনের তলদেশ নিমূলকারিণী হয়ে ক্ষয়িত সংসারের 
জনগণের ভয়ঙ্কর ব্যাধিসমূহকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন || ৭ || 


ক্ষেমা- মহাদেবের দ্বষ্টিকোণের অগ্রিশ্ফলিঙ্গ দ্বার আহত মদনদেবের 
উৎসঙ্গে (ক্রোড়ে ) অবস্থিত জবামাল্যকে অবলম্বন করেছে যে 
রক্তশতদল তার দ্বারা অলক্তকচরণা, স্ফরিতহাসিনী, রতি 
এবং কলাকে যিনি বশীভূত করেছেন, বিশেষ দীপ্তিশালিনী, 
জগতের নিয়ন্ত্রণ কত্রী মাত শাস্তিমধুরা, আর ক্ষমাগুণের দ্বার! 
জগৎসংসারের জ্বালাসমুহ দূর করেন || ৮ || 


ভীমা__ অতিবলে বলীয়ান অরশনা, ( অজিহ্ব ) “মহাকালী” নামে 
খ্যাতা, যিনি চন্দ্রনূর্যাদিকে গ্রাস কবেন, বিষণ ও শিবের মস্তকের 
মুকুট ধাঁর কাছে অবনমিত, বিধির (ক্রহ্মার ) বন্দ্যনীয়া সন্ধ্যার 
চিত্রে জনসমূহের স্থপ্টিকারিণী, মেঘমণ্ডলে যুক্ত নুর্যচন্দ্রতারকা- 
রাশিকে তিনি কটাক্ষের দ্বারা নিক্ষিপ্ত করেন ॥ ৯ | 


ক্ষেম।-_হে মহামঙ্গলকারিণী ম্ড়ললনা৷ ( মহাদেবের স্ত্রী)! গুভঙ্কর 
হর (শিব ) তোমার পদপ্রান্তে নিপতিত ; ( তুমি ) সতীলম্ষ্মী, 
বিষুণর ক্রোড়স্থিতা কমলাকে সঙ্গে নিয়ে, শক্তি আর মুক্তি দিয়ে, 
সমুদয় অভিলাষ ও আসক্তি উপশম করে অতি দীন ইন্দুকে * 
প্রশান্তি দান কর ॥ ১৭ ॥ 


* ইন্দু--কবি শরচন্দ্ 





হ্ভবমণল। ১১৯ 


তৃতীয়_ শ্রীকুগুলিনীগীতি স্তোত্রমূ। 
রাগতালাভ্যাং গীয়তে । 

মেরুমূলকুলকুস্তলবাসিনি ! জাগৃহি জননী নুনুপ্ডে 
বহ্হিবারুধুত জ.স্তিতচেতনা চলপথি দামিনী দীপ্তে ॥ ১ 
মুঞ্চ মূলাধার মহিবপূর্বেত ত্র্যন্বকলিঙ্গবিলাসং 
ভিত্বা স্বাধিষ্ঠান মণিপুরানাহতমাবোহ চক্রমাকাশং 
দ্বিদলমুজ্বলমাশু হিত্বাচল সহজদলরতিতৃপ্ডে 
মজ্জতামিন্দুমানন্দরসার্ণবে ঘন্ৰ তরঙ্গ বিলুপ্তে ॥ ২ ॥ 


তুতীয়ং শ্রীকুগুলিনীগীতি ত্তোত্র 
রাগতাল সহকারে গাইতে হবে । 

মেরুমূল (মেরুদণ্ডের মূল ) কুলকুগুলে বসবাসকারিনী হে সুবুপ্ত! 
জননী ! তুমি জাগ্রতা হও । অগ্নি ও বায়ুর বেগে চেতনা লাভ করে 
বিদ্দদ্দীপ্ত পথে অগ্রসর হও ॥ ১ ॥ 

যে মুলাধারে সর্পদেহবেষ্টিত শিবলিঙ্গের বিলাস, তাকে (হে 
কুলকুণ্ডলিনী শক্তি!) পরিত্যাগ কর। তার উপরের চক্র 'ম্বাধিষ্ঠান" 
(নাভিস্থল ), মণিপুর (হৃদয়), অনাহত (ক) ভেদ করে আকাশ 
চক্রে অর্থাৎ তালুদেশের আজ্ঞাচক্রে আরোহণ কর। উজ্জ্বল ছ্বিদল চক্র 
( জমধ্যদেশ ) আশু পরিত্যাগ করে. অচল যে সহজদলপদ্ম ভাতে 
“রতি” অর্থাৎ তৃপ্তি লাভ কর। এইভাবে ছন্বতরঙ্গশ্ুন্য আনন্দরসের 
সাগরে ইন্দুকে ক নিমগ্ন কর ॥ ২ ॥ 

চতুর্থ শ্রীশ্রী দেবীচরণকমলভোৌত্রম,। 
অসুয়ন্তা। দেব্য।শচরণকমলম্তাড়য়তি য-_ 
ল্ললাটে ভর্ভারং পশুপতিমহঃ কেলিকলহে। 
স্থলদ্বেণী শ্রে]নীতটপ্রমথিনী যত্র পতিতা 
__বিলঘবারং সিদ্ধে স্তবতু সদা নে'হতিকপণান্‌ ॥ ১ ॥ 
* ইন্ু-কবি শরচ্তন্দ্ 


১২০ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা 
নখানন্যাঃ দৃষ্টা ত্রিপুরদহনে মন্থ্যমথিতঃ 
যদাক্ষিপৎ শীর্ান্নভসি দয়ি তধেন্দুমুকুটং । 
প্রেমাপ্ুতা যা বৈ নিজনখমণিং দত্ব তরসা! 
কৃতাশ্বস্তভত্রী স্ফূরভু মনসি সাঁতিমধুরা ॥ ২ ॥ 
ভমন্তক্তৈভূল্গৈমুখিরিতক্কণৎ কঙ্কণপদং 
গলদ্রক্তালিওং নবরসঘনং ফুললকমলং । 
সকৃদ্‌ দৃষ্টা হিত্বা নিখিতনিয়তি কর্ম কিল যৎ 
ভবাম্বুধেং পারং চলতি মনুজস্তন্মে শরণম্‌ ॥ ৩ ॥ 
সম্পুর্ণমূ। 
চতুর্থ শ্রীত্রী্বেবীচরণকমল সোত্র 
দেবীর চরণ-বিষয়ক স্ব 
দাম্পত্য কেলিকলহে অসুয়াসম্পন্ন৷ ( ঈর্ষাম্িতা ) দেবীর যে চরণ- 
কমল ভর্তা ( স্বামী ) পশুপতিকে ললাটদেশে আঘাত করে, যে দেবীর 
দ্থলিত বেণী সিদ্ধিশক্তিবশতঃ নিতম্বতট প্রমথিত করে (আবৃত করে ) 
যেখানে বিলঘ্বারে (বিল - গহুবর) নিপতিত হয়, সেই দেবীর, সেই পাদপদ্ম 
আমাদের সর্বদা! রক্ষা! করুক ; ( কেননা ) আমরা অতি হূর্বল || ১ || 
কালিক'র নখরগুলিকে দেখে ত্রিপুরারি শিব ক্রোধমথিত হয়ে যখন 
নিজের অতি প্রিয় চন্দ্রমুকুট মস্তক থেকে আকাশে উৎক্ষিপ্ত করলেন, 
তখন তাড়াতাড়ি প্রেম'প্রুতা দেবী 2িজের নখমণি ভর্তাকে দান করে 
তাকে আশ্বাসিত করলেন; অতি মধুরা সেই দেবী আমাদের চিত্তে 
বিকশিত হউন ॥ ২ ॥ 
সেই চরণকমলেতে আসক্ত হয়ে ভক্তরূপ ভ্রমরগুলি মুখরিত। যে 
পদে নৃপুরও গুঞ্তরিত, নির্গপিত রক্তদ্বারা আলিগ্ সেই পদ নবরসের 
গাঢ় এবং ফুল কমলের রূপ ধারণ করেছে , সেই চরণ এক্ব্রার দেখে 
বিধি লিখিত কর্ম ত্যাগ করে মানুষের! সংসারসমু"দ্রর পারে গমন করে; 
সেই চরণপত্ম আমার একমাত্র শরণ ॥ ৩॥ 


সঙ্গীত ১২১ 


সঙ্গীত 
শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত । 

(১) 
কীর্তনাঙ্গ সুর। 


জয় জয় রামকৃষ্ণ নাম। (গাও রে)। 
জয় কামারপুকুর, জয় জয় রঘুবীর, 
চিন্ময় চেতন শালগ্রাম | 
(বল জয় জয় রঘুবীর। ) 
( রামকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ ) ॥ ১ ॥ 


বন্দি খুদিরামকুল, ত্রিকাল বিশুদ্ধমূল, 
প্রাভু যথা লইল! জনম্‌ (হায় রে )__ 
(দীন কাঙালের ঘরে ) 

( মহারাজ রাজেশ্বর গভু )। 
কামারপুকুর মাঁটী, বন্দি দন্তে তৃণ-কাটি, 
বালা-লীলা যথা সমাপন ॥| (হায় রে) 

( রামকৃষ্চভাবাবেশে )॥ ২।| 


বন্দি গ্রীদক্ষিণেশ্বর, ষথ। প্রভু গদাধর, 
নরলীল! বিস্তারের তরে । (হায় রে)_- 
দ্বাদশ বৎসর ধরি, কঠোর সাধন! করি, 
জাগাইল! ভবতারিণীরে ॥ (হায় রে) 
(জাগো মা! জাগে মা বলে ) 
( তোমায় যুগে যুগে জাগাইনু )॥ ৩ ॥| 


বন্দি পঞ্চবটী মূল, বিহবতরু গঙ্গাকুল, 
প্রভু যথা করিল! সাধন! | (হায় রে )-- 


১২৭ 


শরচ্চন্দের জীবনী ও রচন। 


( সাধনার ধন হয়ে ) 

( পূর্ণ ব্রন্ধ নারায়ণ ) ॥-_ 
আচরি সকল ধর্ম, বুঝাইলা! গৃঢ় মন্ত্র, 

একত্রক্স কহে জীবে নান ॥ 

( শিব রামকৃষ্ণ কালী )॥ ৪ ॥ 


বন্দি রাগী রাসমণি, বিক্রমে সিংহিনি জিনি, 
ভবানীর নায়িক। প্রধানা। (বিনি) 
প্রভুর সাধন তরে, অগ্রে সুরধুনী তীরে. 
মন্দির যে করিলা স্থাপনা ॥ 
(প্রা আসিবেন বলে ) 
( রামকৃষ্ণ অবতারে ) ॥ ৫ ॥ 
রামকৃষ্ণ ভক্তগণে, লীলার সহায় জেনে, 
ধুলি হ'য়ে রহি তাদের পায়। 

( জনমে জনমে যেন ) 
সবে এক এক অবতার, দেহমাত্র নরাকার, 

( কেহ ব্রহ্মা কেহ বিু ) 

( যুগে যুগে সঙ্গী এর। ) | 
বুঝিয়াছি শ্রীগুরু কৃপায় ॥ ( হায় রে )-- 
বেলুড় মঠ মন্দিরে, স্থাপি যিনি শ্রীপ্রভুরে, 

স্বন্বরূপে করিলা প্রায়াণ । 
সে বিবেকানন্দে প্রাণ, দিয়ে 'ইন্দু' বলিদান, 
( এলেন সাক্ষাৎ শঙ্কর যিনি ।) 

( রামকৃষ্ণ অবতারে 1) 

নির্ধাণের পথে আগুয়ান, ॥ 
জয় রামকৃষ্ণ বলে 
( প্রেমানন্দে রাহু তুলে )॥ ৭ ॥ 


সঙ্গাত ১২৩, 


(২) 
জয়তু জয়তু রামকৃষ্ণ জয় ভবভয়হারী হে। 
জয়তু জয়তু পরমব্রহ্ধ জয় নররূপধারী হে ।। 
(তুমি অবতারের জন্মদাতা ) ॥ ১ ॥ 
কাম-কাঞ্চন-আধারে ধরণী ডুবিল হেরে, 
( তুমি ) উদ্দিলে সুর্য, অমিত বীর্য যুগ যুগ অবতারী হে ॥ 
( ভবের অন্ধকার দ্বরে গেল )॥ ২॥। 
এবার মহাসমন্য়ের তরে: বামকৃষ্ একাধারে, 
( তুমি ) ডাকৃছেো কেন, সকরুণ জগতের নরনারী হো।। 
€ জাতিবর্ণ নিক্বিশেষে ) 1 ৩7 
আমি শুনেছি অভয় বাণী, তুমি জগৎ চিন্তামণি, 
( তাই ) তোমার দ্বারে অতি কাতরে, এসেছি দীন 


ভিখারী হে ॥। 
( দেখো ফেন ফিলায়ো না) 0 ৪ 1 


(৩ 
পুজক ব্রাহ্গণবেশে, কে তুমি দক্ষিণেশ্বরে | 
বিলাইছ ভক্তি মুক্তি জীবে জীবে অকাতরে ॥ ১ 
স্বরূপ গোপন করি, সেজেছ দীন ভিখারী, 
তবু মন কর চুরি, করুণ নয়নে হেরে 1 ২ ॥ 
বাঁধা দিলে তব বাধ্য, নইলে কি জীবের সাধ্য, 
অগম্য অপাপবিদ্ধ তোমারে জানিতে পারে ॥ ৩ | 
উঠ জীব মেলো৷ আখি. রামকৃষে, লহ দেখি, 
কামিনী-কাঞ্চন ফাকি, বুঝিতে পাবে অচিরে ॥॥ ৪ ॥ 
গুরুপদ হুদে ধরি, বলে ইন্ছু” গর্ব করি, 
পর-ব্রন্ম অবতরি-- এসেছে নরশরীরে ॥ ৫ ॥ 


১২৪ 


শব্চন্দ্রের জীবনী ও রচন। 


(৪) 
তুমি ব্রন্ধ রামকৃষ্ণ তুমি কৃষ্ণ তুমি রাম । 
তুমি বিষণ তুমি জিঞু প্রাভবিষু প্রাণারাম || ১ ॥ 
তুমি আধেয় আধার, তুমি ব্রহ্ম নিরাকার, 
তুমি নররূপ-ধর, বিজিত-কণক কাম ॥ ২ ॥ 
অপার করুণাসিন্ধু, তুমি দেব দীনবন্ধু, 
যাচে ইন্দুঁ_ কৃপাবিন্দু-_চরণে করি প্রণাম ॥ ৩ ॥ 


(৫) 
বাউলের সুর 
জয় রামকৃষ্ণ বল। 
(তোর ) জীবন হবে সফল ॥ ১ ॥ 
কি কর মন বসি রামকৃষ্ণ সাগরেতে চল । 
(কত ) ব্রন্মাবিষু, তরঙ্গ তায় রঙ্গে করে মহারোল ॥ ২ ॥ 
রামকৃষ্ণ চিদাকাশ কোটি সুর্য সমুজ্বল। 
( সদা) বন্দে প্রেমানন্দে যারে. রামরুদ্র মহাকাল ॥ ৩ ॥ 
রামকৃষ্ণ পাদপস্স-পূর্ণপ্রেম-পরিমল | 
( কত ) ভক্তভঙ্গ রঙ্ষে যাহে গুঞ্জরে হয়ে ব্যাকুল ॥॥ ৪ ॥ 
(যার) নাম নিলে, অদহেলে, মিলে চতুর্ধর্গ ফল । 
(তার ) দরশ-পরশ তবে ইন্দুর প্রাণ চঞ্চল ॥ ৫ ॥ 


€( ৬) 
(ওরে) রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বল আমার মন। 
যুগ-অবতার যিনি পূর্ণব্র্ম নারায়ণ ॥ ১ 
জীব হৃঃখেতে কাতর, ধরি নর-কলেবর 
বারম্বার অবতাব জগত-ঈশ্বর ; ্‌ 
(এবার ) মাধুর্যঘন-মূরতি জিত-কা মিনী-কাঞ্চন ॥। 
( এশ্বর্য-বিহীন লীলা )॥ ২ ॥ 


সঙ্গীত ১২৫ 


পূর্বব পূর্ব অবতার, এলো কঙগাংশে ধাহার। 

স্বয়ং সে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে এবার ৷ 

(ওরে ) চক্ষু মেলে চেয়ে দেখ পাবে রে নবজীবন ॥ 
€ কত আর ঘুমাবে জীব) 
€ কাম-কাঞ্চন-আবেশে ) ॥ ৩ ॥ 

রামকৃষ্ণের কৃপায়, বিবেকানন্দ বিলায়, 

ভক্তি মুক্তি বিনামূল্যে কে নিবি রে আয়। 

রামকৃষ্ণ বলে, নেও রে তুলে, যার যত ভাই, প্রয়োজন ॥ 
( ধশ্ম, অর্থ, কম, মোক্ষ ) ॥ ৪ ॥ 


লা] 
জ:জয় কানু নবঘনতনু সৃছ্মধু বেণুবাদন। 
রুনুঝুনু রুনু নৃপুরচরণ গোপীগণ মনোরঞজন ॥ ১ 
বুন্দাবনধন গোপিনীমৌহন মাধব মধুল্ুদন । 
রাখালজীবন রাজীবলোটন যুগে যুগে অবতারণ ॥ ২॥ 
(তুমি) নদে ধামে গোরা, প্রেম মাতোয়ারা 
হরিনামে ধরা কম্পন । 

প্রেম বিতরণে, চগ্ডালে ব্রাহ্মণে 

করিলে না কারে (৩) বঞ্চন ॥॥ ৩ ॥ 
বাকী ছিল যাহা রামকুষ্ণচরূপে করিয়ে শরীর ধারণ । 
(বসি) দক্ষিণ-উশ্বরে, সুরধুনীতীরে তরালে পতিতপাবন |18॥ 
কামিনী-কাঞ্চন ভাব বিসজ ন, দেখাতে লীলা প্রকটন। 
(তুমি) সবধর্দসত্য বলি প্রাচারিলে ধরম বিশ্বজনীন ॥ ৫ ॥ 
আমি ভাগাহীন, তাই ন। দেখিন্ু তব লীলামুনিরঞ্জন 
(তব) ভক্তের-চরণ শিরে ধরি যেন লভে ভক্তি ইন্দুসভূষণ |৬। 


* এই লাইনটি ৬গিরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের রচন। 


১২৬ 


শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা 


শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্গীত 
মহাসিংহ পরাক্রমে কে তুমি সন্ন্যাসীবর । 
আক্রমিলে জ্ঞান-গুরু-গিরি-গরিষ্ঠ-শেখর ॥ ১॥ 
ভালে দীগু দিনমণি, হৃদয়ে ভক্তির খনি, 
কণ্ঠে বীধ। বীণাপাণি অদ্ভুত করমবীর ॥ ২ ॥ 
অভীরভী হুভুষ্কারে, দিক দেশ ভেঙ্গে পড়ে, 
বিবেক-কৃপাণ-করে বীরদর্পে অগ্রসর ॥ ৩ ॥ 
রামকৃষ্ণ-গত-গ্রাণ, জীবন যৌবন দান, 
(শুনি) অখণ্ডে তব আসন-পরার্থে নরশরীর ॥ ৪ ॥ 
তব সঙ্গ কৃপাগুণে, নিত্যমুক্ত অভিমানে, 
ইন্দু' তৃণতুল্যগণে, ব্রন্ধা-বিষু-মহেম্বর ॥ ৫ ॥ 


শ্রী নীদেবী সঙ্গীত 
(১) 

হৃদয়ে চমকে আজি কেরে বাম! নিরুপমা | 
রূপ হেরি, লাজে মরি, সাগরে প্রবেশে রমা || ১॥ 
কমলের কোমলতা শ্রীঅঙ্গে কি হয় উপমা | 
অবণ অনঙ্গ-অঙ্গ হেন্দি অপাঙ্গ-ভঙ্গিম। ॥ ২॥ 
কোটা-কাম-করম্িত উজ্জ্বল রস প্রতিমা । 
ভুরুভক্ষে তরঙ্গিত ললাটে বালচক্দ্রিমা ॥| ৩ ॥ 
আকাশে কিঞৎ ভাসে ও-রূপ গাঢ় নীলিম।। 
নিতশ্বলম্বিত-কাদন্বিনী-কেশে বাসে অমা ॥ ৪ ॥ 
কমলান্তে স্ব হাস্ত লোললান্ত ত্রিভঙ্ষিমা | 
দশনে দামিনী হাসে-__-নাশে মনের কালিমা || ৫ ।। 
্রদ্মাবিষুও স্তব্ধ হ'য়ে ভেবে ন| পায় যার মহিমা | 
ভাষাতে কি পাবে ইন্দু-_সে রূপসিন্কুর সীমা || ৬ | 


সঙ্গীত ১২৭ 


(২) 
দয়াময়ী নামে তোমায়__ভক্তে ডাকে বারম্বার। 
দয়ার লেশ তো পাই ন। খুঁজে দেখে মা তোর ব্যবহার ॥ ১ ॥ 
পতি বুকে পদ দিলে, সতীর কীন্তি রাখিলে, 
নরমুণ্ড পরি গলে দেখালে দয়া অপার ॥ ২।। 
প্রলয় মূরতি ধরি, নাচ গো বিশ্ব সংহারি, 
সঙ্গে ফেরে মহামারী, রোগ শোক হাহাকার ॥ ৩॥। 
ধ্বংসমুখ কর লীলা, নাম তবু ““সর্বমঙ্গলা”, 
ব্রহ্মযোনী- জ্যোতিমূলা-_করালান্যে অন্ধকার ।। ৪ ॥ 


(৩) 
কে ও রণরঙ্গিণী, প্রেমতরঙ্গিণী, নাচিছে উলক্ষিনী, 


আসব-আবেশে হায়। 

কুম্তল দল-দল চুন্বে চরণতল, মধুব্রত চঞ্চল, 
ঝঙ্কারে পায় পায় ১) 

তুঙ্গ পয়োধরা, রক্ষে লাস্যপরা, সঙ্গে কামধুরা, 
কোটা যোগিনী ধায়। 

কঙ্কারে ঘন ঘন, কম্পিত ত্রিভুবন, শঙ্কিত দেবগণ, 
শঙ্কর লোটে পায় ॥২॥ 

লান্চ সমুল্পাসে, চন্দ্রনূর্য্য খসে, কক্ষভ্রষ্টাকাশে, 
গ্রহতার। নিভে যায়। 

গভীর অন্ধকারে, বিশ্ব ব্যাপ্ত করে, সপ্ত সাগরনীরে, 
মুক্ু ধরণী ডুবায় ॥| ৩॥ 

বধ বধ হন হন, প্রহরণ ঝঞ্চন, প্রবল প্রাভঞ্জন, 
বুঝি প্রলয় ঘটায় । 

কোটী বিজলী-হাসি বিশ্বিত ভীম অসি, 


নিশুস্তে রণে নাশি শোণিততৃষ! মিটায় 188 


শরচ্ন্দ্ের জীরনী ও র$না 


ভীষণাদপি ভীষণা, প্রেমফুল্লানন।, 
হেরি নিরভয়মন! ইন্দ্ু পদে বিকায়। 
কালীকরুণাবশে, শমনে জয়ি অনাসে, 
কাটিয়ে অষ্টপাশে- মহাশিবে সে মিলায় ॥৫।| 

(৪) 
নাচিছে উলঙ্ষিনী ষোড়শী রূপসী রঙ্গিনী | 
নয়নাপাঙ্গে কোটা অনঙ্গ মহাদেবমনোমোহিনী !।১॥ 
আসব আবেশে ঢল ঢল ঢল, চরণে চিকুর দল দল দল, 
বিশ্ব অধরে হাসি খল খল, টলমল পদে মেদিনী__ 
নব জলধর-_-অসিত-কান্তি, কুন্দদশনে দামিনী ভ্রাস্তি, 
দরশে পরশে পরম শান্তি--মরণ ভ্রান্তিনাশিনী ॥ ২ ॥ 
পীনজঘনা গুরুনিতম্বা হেরি লাজে মরে শ্রীরতিরস্তা, 
অশিথিল-কুচ-যুল-কুস্তা-_শঙ্তু-হুদয় বাসিনী ; 
চন্দ্রকিরণ ধৌত ভাল, লম্িত গলে মুগুমাল, 
শ্রবণ পরশি দৃগ বিশাল__কটিতে নৃকরকিক্কিনী ॥ ৩ ॥ 
'তরুণ-অরুণ-কিরণ-দীপ্ত, চরণ সরোজে মধুপ মত্ত, 
গলিত রুধিরে তনু বিলিগু, সপ্ত-ভুবন-ভাসিনী ; 
নেহারি ও-রূপসিন্ধু, ডুবিছে আবেশে অধীর ইন্দ্ু 
জেনেছি তুমি যে চরম বন্ধু, 
( মম ) জীবনে মরণে সঙ্গিনী ॥| ৪ || 


শ্রীরুষ্খসঙ্গীত 
গোপীমনোরঞ্জন অঞ্জনগঞ্জন, আখিষুগ খঞ্জন মঞ্জীর বাজে পায়। 
নখরে টাদ ভাতি, চরণসরোজে মাতি, 
ঝঙ্কারে পাতি পীতি মধুব্রত উভরায় ॥ ১!) 
পিহিত পীতাশ্বরে, নবীন মেঘাম্বরে, 
দীপ্ত কামিনীকরে লিগ শ্যামল কায়। 


সঙ্গীত ১২৯ 


কক্ষে কামকর্গা, বক্ষসি বনমালা, 

বলিত বলাহকে বলাকাবলির প্রায় | ২ ॥ 

ফুল্প বিশ্বাধরে, মুরলী শোভা করে, 

রাগরঙ্গ ভরে, রাধ। রাধ। গুণ গায় । 

মুচ্ছিতা মধুপুর, উছলে বমুনাবারি, 

গোঁপবাল। সারি সারি গৃহ ছাড়ি বাহিরায় ॥ ৩ 
মধুর বন্দাবনে বেষ্টিত বামাগণে, 

রসময়ী রাধা সনে দাড়াইয়ে শ্যামরায় । 

যুগল রূপ হেরে ইন্দু সিন্ধুনীরে, 

জনমের মত ডুবি, “ভাগবতী তনু” চায় ॥ ৪ ॥ 


কবিত। 
বাঙ্গালের বাক্য ধর 

গোপনে আসিলে প্রভো৷ ! হরিতে ভবের ভার ॥ 
গোঁপনে চলিয়া গেলে ধরা করিএঅন্ধকার ॥ 

লীল। ছলে দেহ ধরি, 

জীবের কল্যাণ স্মরি, 
যুগে যুগে অবতীর্ণ হও তুমি দয়াময় 
বখনি ধর্মের গ্লানি হয় ভবে অতিশয় ॥ ১ ॥ 


গোপনে ডাকিলে তব সাঙ্গোপাঙ্গ ধরাধামে ॥ 
গোপনে সাধিছে তারা-_তব কার্য তব নামে ॥ 
বুঝিব। স্বরণ শু্য 
ধরা যে দেবত৷ পুর্ণ, 
চক্ষুম্মান্‌ নেহাঁরিছে__াহাদের গৃতিবিধি 
সুতীব্র-তেয়াগ-ত্রত- পবিত্রতা প্রতিনিধি ॥ ২ £ঈ 


১১০ 


_ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচন! 


ভুফানে আগুন যেন নিমেষে যোজন ধায়, 

তেমনি তোমার লীলা- ব্যাপিয়াছে এ ধরায় | 
কোথা। কামারপুকুর, 
কোথা আমেরিক। দূর, 

'তব নামে হইঞ্াছে-_একদেশ-একাকার । 

কোটী কণ্ঠ বিঘোষধিছে-_ তোমার সুসমাচার ॥ ৩ ॥। 


ঞ্রীকর-পরশে কত মহাপাপী উদ্ধারিলে। 
অস্ত দৃষ্টিতে কাম-কাঞ্চন হরিয়া নিলে । 
অতুল্য সাঁধনা-ফলে, 
রেখে গেছ ভূমণ্ডলে, 
তাদের কল্যাণে-_যার। শ্রীপদে শরণ লবে | 
হেন দয়া কোন যুগে হয় নাই-__নাহি হবে ॥ ৪ ॥ 
তুচ্ছ তার শ্রতিশির বেদান্ত বিজ্ঞান ন্যায় । 
বারেক যে কৃপানিধে ! তব কৃপাদৃষ্টি পায় ॥ 
রামকৃষ্ণ নাম নিলে, 
আপনা আপনি ফলে, 
অনন্ত শাস্ত্রের মর্ম__-ইথে নাহি সন্দ আর! 
করুণা করহে দেব ! পরব্রন্মঅবতার 1 ৫ ॥ 
শ্াান্ত্র পড়ি কঠরোধ- পিপাসায় শুক্ষ প্রাণ । 
ঘতব পদে ভক্তি দাও- রামকৃষ্ণ ভগবান ॥ 
ন। চাহি পণ্ডিত নাম, 
ধর্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম, 
তব পাদপদ্মে বদি মতি থাকে সর্দায়। 
রামকৃষ্ণ নামে যদি এ পরাণ বাহিরায় ॥ ৬ ॥ 
ভূমি নাকি লিখেছিলে শুধু আক আস্ক ফলা ॥ 
সব শাস্ত্রে গ্রতিপাগ্্য কিস্তু তব উক্তিমাল। ৷ 


কবিতা ১৩৬ 


পঠনে পাঠনে তাই, 
বুঝি বেশী ফল নাই, 
যর্দি সে পঠিত তত্ব অপরোক্ষ নাহি হয়। 
এই ত সার সিদ্ধান্ত বুঝিয়াছি সুনিশ্চয় ॥ ৭ ॥ 
সাঁধুক অগ্টা্গ যোগ পড়ুক বেদান্ত ন্ায়। 
যার যেবা! ইচ্ছ! হয় ক্ষতিবদ্ধি নাহি তায়। 
কিন্ত জানিয়াছি মনে, 
রামকৃষ্ণ কৃপা। বিনে, 
এ কালে সহজ পন্থা আর নাহি সাধনার । 
“নবাবী কালের টাকা চলে না একালে আর” ॥ ৮ ॥ 


দ্বাদশ বৎসর ধরি কঠোর সাধনা করি, 
(যে তত্ব) ঘোষিলে প্রভো ! সর্ব শাপ্র শিরে ধরি, 
সে-সকল মিথ্য। হলে, 
নাস্তিকতা ভূমগুলে, 
অবশ্য করিবে গ্রাস ইহাতে সন্দেহ নাই | 
হেজীব! বারেক তুমি কখনো কি ভাব তাই 211 ৯॥| 
তার শ্রীমুখের বাণী “সেই রামকৃষ্ণ আমি, 
যে রাম যে কৃষ্ণ লীল। করেছিল আগুকামী 1৮ 
এ উক্তিটা কেন তবে, 
সন্দেহ বিষয় হবে, 
সর্বশান্ত্রে গ্রতিপাগ্য যদি নিত্য উক্তি তার। 
সর্বধর্ম সমন্যয়ী যদি সে মত উদার ॥| ১০ ॥ 


অসভ্য সুসভ্য দেশ যদি শুনি ভার গাথা। 

হয়ে থাকে তরঙ্গিত-_কোটি প্রাণে শাস্তিদাত। |! 
মহামেধ! দার্শনিক-_- 
মহামানী বৈজ্ঞানিক 


১৩২ 


শরচ্চজ্দের জীবনী ও রচন! 


অবাক্‌ হয়েছে ষদি শুনি উক্তি সারবান্‌। 
কেন তবে মিথ্য। হবে “রামকৃষ্ণ ভগবানৃ ॥ ১১ 
“পুর্ণব্রন্ম রামকৃষ্ণ” একথা শুনিয়ে ধরা 
বিছ্বেষ-রহস্য-রঙ্গে হতে পারে তোলাপাড়। । 
কিন্ত হে ভাবুক জন, 
বারেক কর চিন্তন, 
নিরক্ষর বঙ্গবাসী কালী পুজক ব্রাহ্মণ, 
সমগ্র জগৎ কেন করিতেছে আন্দোলন ? ॥| ১২ &, 
যে ভাবে যাহার ইচ্ছা ভজ ইষ্ট ভগবান্‌ 
রামকৃষ্ণ বিনে শাস্তি এ সময়ে নাহি আন্‌ । 
এখনো -তো সাঙজো পাক 
করে নাই লীলাসাঙ 
রামকৃষ্ণ-তত্বকথা। তাহাদের সন্নিধান। 
জানিবারে অবিলম্বে হও জীব আগুয়ান ॥| ১৩ ॥ 
হাট ভেঙ্গে গেলে কিন্তু কাঁদিয়া জনম ষাবে। 
কাদিছে যেমন লোক স্মরি রামকৃষ্ণ এবে । 
গাঁও বামকৃষ্ণজ নামঃ 
ভাব তীয় অবিরাম, 
পুর্ণব্রহ্ম রামকৃষ্-_ইথে না সন্দেহ কর । 
শাস্তি পাবে-্প্রাণ পাবে-- 
“বাঙ্গালের বাক্য ধর” ॥ ১৪ || 
«কে তুমি” 
উদ্বোধন ১৪শ বর্ধ ১৩১৮ সাঙ্গ 
কে তুমি দয়ার অবতার ? 


দেখি নাই এ নগ্ননে লোকমুখে নাম শুনে 
পর।ণ শ্রীপদে কেন ধায় অনিবার ? 


কবিতা 


নামে আছে কি সুধ! তোমার। 

কে তুমি নিখিল গুণাধার ? (১) 
সরল বালক-মতি মায়া মুক্ত মহাযতি 

কামারপুকুরে দেহ ধরিয়ে আবার 

নরলীল। করিলে বিস্তার ॥ 

কে ভুমি হে সাধনের ধন ৪ (২) 


শ্রীদক্ষিণেশ্বরে বসি ভূমানন্দ রসেরসি 


ভাসালে প্রেমের আ্রোতে আব্রহ্ম-ভুবন ; 
কে তুমি হে পরশ রতন ? (৩) 


কে তুমি হে সাধক গুবর ? 
পুজক ব্রা্ষণ বেশে ভবতারিণী আবেশে 
অমানুষী লীল! খেল করিলে বিস্তার ; 
দীনবেশে-রাজরাজেশ্বর । (৪) 


কে তুমি পুরুষ পুরাতন ? 
যুগে যুগে অবতীর্ণ ধরম স্থাপন জন্য 
নর দেহে আবরিয়ে স্বরূপ আপন 
“জাত-ইব” হও গুকটন ? €৫) 


কে তুমি হে জনম সন্র্যাসী £ 
স্ত্রী মাত্রে জননী জ্ঞান ধাতু স্পর্শে মুহুমান 
জীব হঃখে ঝরে জাখি কেন অহনিশি ? 
কে তুমি হে অকলঙ্ক শশী ? €৬) 


কে ভুমি করুণ! ঘনকায় ? 


কটংক্ষে জীব্রে মন, পদে কর আকর্ষন, 


সাধন ভজন হীন তোমার কৃপায় 
ভক্তি মুক্তি করতলে পায় । (৭) 


৩৩ 


১৬৪ 


শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও বচন 


কে তুমি জ্ঞান ভক্তিময় ? 
যোগ-কম্ম-সমুচ্চয় মহাধন্ন সমহবয় 
করিবারে ধরাধামে হইলে উদয় 
দশ দিশি ঘোষে তব জয় ॥ (৮) 


কে তুমি হে জীবে দিতে জ্ঞান 
জন্ম লভি ধরাতলে, জপমালা কেড়ে নিলে 
আশ্রিতের অহেতুকী কপ! মৃত্তিমান | 
সন্দেহ তথাপি বিগ্যমান | (৯) 


কে তুমি হে ভবে গ্রচারিলে, 
সর্ব ধর্মে সত্য আছে, একেশ্বর ধরামাঝে 
সর্ধজীবে দেখা দেন একান্তে ডাকিলে। 
অনুরাগ-উপলব্ধি মূলে ॥ (১৭) 


কে তুমি হে প্রেমিক উদাসী 
শৈব-শাক্ত-গাণপত্য সৌরী কিন্বা বিধুঃভক্ত, 
ন| জানি খৃষ্টান বৌদ্ধ কিবা দরবেশী ; 
বন্ছরূগী কে তুমি সন্ন্যাসী । (১১) 


কে তুমি হে সমাধি বিলীন ? 
ভাব মুখে মধু ভাষি ' জ্ঞান ভক্তি পরকাশি 
কলি-নিশা-অবসানে তপন নবীন 
উদিলে হে ঘুচায়ে ছদ্দিন। (১২) 


দেহধারী কে তুমি চিন্ময় ? 
সর্ব-ধর্শ-ময়-বপু নিধিজিত অজেয় রিপু 
“কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগে ইঞ্টলাভ হয়”-_- 
এ তত্ব. ঘোষিলে ধরাময় । €১৩) 


কবিতা 


কে তুমি হে দর্পখর্ধকারী, 
না চিনিয়! বর্ণমাল! ধর্মতত্ব একাশিলা 
পণ্ডিতের লাগে ধন্ধ অন্ধে যায় তরি। 
তব তত্ব বুঝিতে না পারি। €১৪) 
কে তুমি ত্রিকালদর্শী নর ? 
দেখ মাত্র নিলে চিনে শ্বীয় সাল্গোপাঙলগগণে, 
লীলায় সহায় বিশ্বনরের নির্ভর 
তবলীলা! বুঝিতে বিস্তর । (১৫) 
সাঙ্গোপাঙ্গকে তুমি বলিলে 
যেই “রাম” সেই “কৃষ্ণ”. সে অধুন। “রামকৃষ্ণ” 
সআট-ফকীর বেশে জগতে ভ্রমিলে । 
ভাগ্যবান তোমারে চিনিলে ॥॥ (১৬) 
কেব। চিনে ধরা নাহি দিলে ? 
করুণ কটাক্ষ বলে যার দৃষ্টি দিলে খুলে, 
অতিগুপ্ত লীল৷ ব্যক্ত তার মর্মন্ছলে | 
যুক্তি তর্কেবার নাহি খোলে ॥ (১৭) 
কেন তব নামে ধীরে ধীরে 
উঠিয়াছে মহারোল যেন সিন্ধু সকল্লোল, 
দিগঙ্গন। মুখরিত। সমুদ্রের পারে 
তব মুর্তি কেন পুজা করে ? (১৮) 
তব নামে কেন একমন 
ভেদীভেদ ভাব ভুলি হইয়াছে সিংহ বলি 
মাদ্রাজী পারসী শ্লেচ্ছ ববন ব্রহ্ধণ, 
সবে প্রেমে করে আলিঙ্গন | (১৯) 
হেন লীলা! কোথা কোন্‌ কালে ? 
দেশকাল ব্যবধান হয়ে গেছে অন্তর্ধান 


১৩৫ 


শরচ্চন্দের জীবনী ও য়চনা 


মধুময় রামকৃষ্ণ নামের হিলোলে 
সাগরাম্ত ধরাপৃষ্ঠ টলে। (২০) 
দেহধারী যতেক দেবতা 
ছ১গওবেশে ধরাধামে জ্রমিতেছে তব নামে ; 
যুগে যুগে বাখানিতে তোমার বারতা 
ভুমি অবতার প্রেরয়িতা | (২১) 
তব পুণ্য লীলার দোসর 
অখণ্ডে আসন যর বীরেশ্বর অবতার 
শ্রীবিবেকানন্দ পদে বিক্রীত কিস্কর 
কৃপা মাঙে জুড়ি হই কর (২২) 


যতিরাজ 
উদ্বোধন--২৫শ বর্ষ 

জীব ছঃখে দ্রবমান কে তুমি ষতি প্রধান্‌ 
বিবন্বান্‌ ভূতলে উদয় । 

নয়নে*অরুণ ভাতি হুদয় করুণ অতি, 
ভীতি শুহ্য---মুরতি বিস্ময় ॥ 

ব্ূপে জিনি রতি প্রতি রসনাগ্রে সরম্থতী 
বেদ বিধি বদনে বিস্তার । 

বিশ্ব-প্োম-বিপ্লাবন ধত শাস্ত্র গ্রহরণ 
্রাণার্পণ জীবের উদ্ধার ॥ 

ইটৈরিক বসনধারী .... উষ্ভীষ মস্তকোপরি 
দণ্ড কমগুলু পস্ম করে। 

সুক্তিরপা মুস্তি ধরি পদে ধরা তীর্থ করি 
কে ভুমি ফিরিলে ঘারে দ্বারে ॥ 


কবিতা 


চিরশাস্তি পারাবার কটাক্ষে মোক্ষের দ্বার, 
খুলে দেও পদ্দাশ্রিত জনে । 

অহেতুক কৃপাসিন্ধু দয়াময় দীনবন্ধু 
কৃপাবিন্দু মাঙি শ্রীচরণে ॥ 

মহাসিংহ পরাক্রম ভয়ে ধায় ইন্দ্র যম, 

ৃ মহাতমো নিরস্ত মিহির । 

বিবেক কপাণ কর বীরদর্পে অগ্রসর, 
পদভরে টলে শেষশির || 

মহারচদ্র অবতার অভীরভী হুকুঙ্কার 
দিগদেশ কাপে ক্ষণে ক্ষণে, 

আসমুদ্র ধরাতল পদভরে টলমল 
“উত্তিষ্ঠত” গর্জন গগনে ॥ 

বিভূতি ভূষণ কাস্তি জটায় জলদ ভ্রান্তি 
তাগুবে ব্রন্ষমাণ্ড বিদ্রাবন । 

“হর হর বোম্‌ বোমৃ” স্তিমিত তিমির স্তোম্‌ 
রবি সোম নিস্তর কিরণ !। 

অখণ্ড মগুলে পুনঃ চমকিল জ্যোতিঃ ঘন 
ভূংলাকে সঞ্চারি মহাগাণ । 

স্বতি রাখি ধরাতলে চকিতে মিশিয়। গেলে, 
কাদাইয়া অকৃতি সম্ভান ॥ 


ছুই চিত 
উদ্বোধন- ২৫শ বর্ধ 

গর্জে ভৈরব ফেনিল সিন্ধু 

কল্লোল রোলে বধির কর্ণ । 

পর্বত চুড়া লঙ্ষি উদি 

দিক দেশকাল করিছে চুর্ণ ॥ ১ ॥ 


১৩৭ 


১৩৮ 


শরচ্চন্দরের জীবনী ও রচনা 


উন্মাদ বারু যুঝিছে রঙ্গে, 
কোটী বরজ গরজে তায়। 

রুদ্র উরসি তাগুবপরা, 

মহাকালী যেন নগ.ন কায়।। ২॥ 
জীমুত মন্দ্রে কম্পে মেদিনী, 
স্তিমিত স্তোমে গরাসে সৃষ্টি। 
অস্ভি নাস্তি লুগ্ড সকলি 

হস্তি গুণে বরষে বৃষ্টি ॥ ৩ | 
প্রেত রদদ্র ভৈরে। বিমানে, 
নাচেব্যোম ব্যোম আকাশ গর্জে | 
ভীরু কাপুরুষ ভয়ে মুরছিত ; 
দিশি নিশি কাপে ডমরু তৃর্য্যে || ৪ ॥ 
ভষ্ট কক্ষ সূর্য্য চক্র 

ছোটে গ্রহতার। বেগ প্রচণ্ড । 
নিবোধে নিমিখে প্রলয় দৃশ্য 
মহাকাল হাতে ত্রিশুল দণ্ড ॥ ৫ ॥| 
অভীরভী নাদে ধ্বনিল বিশ্ব 
স্বতদেহে পুনঃ উঠিল স্পন্দ। 

তুঙ্গ লহরী শীর্ষে নাচিছে 

সন্ন্যাসী গুরু বিবেকানন্দ ॥ ৬ ॥ 
কমল গন্ধ অন্ধ ভ্রমরা 

কু্ধে কু্জে পুজি ধায় । 

পূর্ণ ইন্দু প্লাবী জোছনা, 

তরঙ্গে তরঙ্গে উছলি যায় ॥ ৭ ॥ 
পীক-পঞ্চ কুজিত কুর্জে 

উঠিছে বংশী মধুর তান। 


কবিত৷ ১৩৯ 


স্ঃ স্ফোট পদ্ম পরাগে 
ধুসরিত কেলী-বন-বিতান ॥ ৮ ॥ 
ন্সিষ্-মধুর-কোটি কমল 

গন্ধ মোদিত ধরণী তল। 

শীকর সিক্ত মলয় বায়ু 

বহিছে মুক্ত প্রেম বিহ্বল ॥ ৯। 
নাহি ভীতি জর। জন্ম মৃতু 
প্রেম বিভোল। সবি বিকাম। 
ঢল ঢল ঢল তরল অক্ষি 

ঝরিছে অশ্রু মুকুতা দাম ॥ ১০ 
দ্বন্ধভাব নষ্ট সকলি 
নিরমান-মোহ চরণভয়। 

দেহ দানব মানব মিলিত 

গাইছে উচ্চে প্রেমের জয় ॥ ১১ ॥ 
নষ্ট ধ্বান্ত ভ্রান্তি বিরহ 

শান্তি রাজিত মিলন মঞ্চে । 
দিশি নিশিকাল ভেদ ভগ্ন 

মগ্ন বিশ্ব প্রেম প্রপঞ্চে || ১২ ॥ 
নিরবাধ জআ্োত ম্নাত কমলে 
রঙ্গে ভক্গে ব্রজ রাখাল । 
নাচিয়ে নাচিয়ে ভাসিয়ে যায় 
দেব গন্ধর্বব ধরিছে সাল ॥ ১৩ ॥ 


মধ্য কমলে ব্রজরাঁজ সনে 
কে নাচিছে ওই সন্ত্যাসী সাজ । 


ঝুম ঝুম ঝুম নুপুর চরণে, 
মোদেরি বুঝি বা “রাখালরাজ” || ১৪ ॥ 


শরচ্ন্রের জীবনী ও রচনা 


স্বামিপাদ 
উদ্বোন-_২৯শ বর্ধ 
ধর্ম্মবীর-কর্্দবীর-বীর সাধকাগ্র গণ্য, 
রামকৃষণ-সংঘ-মাঝে, উজ্জ্বল-বণত-বরেণ্য ; 
স্বামিজীর দক্ষপাণি, 
গুরু কার্ষে প্রাণদানি, 
গভীর সমাধি মুখে করিলে মহাপ্রয়াণ। 
তোমার অভাবে আ'জ ধর! শোকে মুহমান ॥ ১ ॥ 


প্রশাস্ত-সাগর সম গভীর হৃদয়বান, 
রাগঘেষ-লোভশুন্য-_কঠোর-কর্মী মহান্‌। 
অপার করুণ ধার 
মহাছন্ে নিধিকার, 
বাহ আড়ম্বরহীন ছিল কত কর্্মগতি 
সাধ্যে তাই সিদ্ধি তব গ্রীকরে করিত স্ফিতি ॥ ২ ॥ 
দেখিনি জীবনে কভু বিরক্তি বা প্রতিবাদ, 
গলিত-গঙ্গার ধারা বহমান আশীর্বাদ 
হেন ভক্তি ভাবুকতা, 
হেন স্নেহ প্রবণতা; 
কদাচিৎ মরলোকে দৃষ্ট হয় ভাগ্যবশে । 
দেবত্ব পাইল কত তোমার পদ পরশে ॥ ৩ ॥। 
রামকৃষ্ণ-সংঘ-মঠ-আশ্রম যত যথায়, 
তব প্রেমে বদ্ধ ছিল সুত্রে মণিগণ প্রায় 
শক্র মিত্র উদাসীন 
সবে তব স্ষেহাধীন, 
ভাগ্যবান সেই যে বা আসিল তব পরশে, 
ব্যাপিল আ-বঙ্গ ধর! তব গুভ জ্যোতি-যশে ॥ ৪ ॥ 


কবিতা ১৪১ 


জয়রামবাটা“মঠ-মন্দির কীত্তি মহতী 

ঘোধিবে তোমার নাম যতদিন সংঘ স্থিতি । 
মরুভূমি সমস্থলে, 
সাজাইলে জলে ফলে, 

কত বিদগত প্রাণে দিলে শান্তিশীলতা ৷ 

ভুবন ব্যাপিনী কীর্তি তব যে রহিল গাথা ॥ ৫ ॥ 


যে উদার ভাবে সংঘ বীধা রবে ভবিষ্যুতে, 
করিবে অশেষ কম্ম জগতে জীবের হিতে 
সে ভাবের মর্ম্মবাণী 
গুনালে হ'য়ে অগ্রণী 
প্রথম সংঘ সভাতে-__বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে 
গতবর্ষে-ম্যাসি-গৃহী-ভক্ত-সশ্মিলন-দিনে ॥৬। 


স্রীহীন হয়েছে সংঘ আজি তব অগ্রকটে 
তব পুত দীপু মুত্তি জাগিছে হৃদয়পটে | 
"উদ্বোধন" মঠে আজ 
পড়েছে নির্মম বাজ 
শূন্য হেরি দশদিশি হে যাতি ! তব বিহনে। 
তব পৃত ন্মতি যেন জাগ্রত'থাকে মননে ॥ ৭ ॥ 


গুরু কার্ষ সাঙ্গ করি--গিয়েছ চরণে তার, 
বহিয়। নিয়েছ শিরে--কত ভক্তজনপভার। 
প্রীচরণ শিরে ধরি 
তব পুণ্য নাম স্মরি, 
এ দীন নয়ন নীরে--রচিল-প্রয়াণ-গীতি | 
আশীষ অস্তিমে পাই 'রামকৃষ্ণ লোকে স্থিতি || ৮ 1 


৯৪৭ 


শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা 
প্রশোতর 
উদ্বোধন--২য় বর্ধ ১৩০৬ সাল 


সুনীল আকাশতলে শোভে চন্দ্র গ্রহ তারা। 
নীরব নিশ্খাল শান্ত জ্যাতিতে অনম্তভরা || 
যে দিকে ফিরিয়! চাই, 
আদি অন্ত নাহি পাই, 
কীটাণুর মত বিশ্ব অনন্তে বিলীয়মান। 
এ বিশ্ব রহন্য ভেদে তবু জীব আগুয়ান ॥ 
এ ধৃষ্টতা জগজন যখন বুঝিতে পায়। 
অজ্ঞতার অন্ধকারে মন্মমে সে মরিয়া যায় ॥ 
আমি কে এ প্রন্ম তার, 
সে সময় বারম্বার, 
উঠে হৃদে, কেঁদে কেঁদে মন্মে সে মরিয়া যায়। 
তীব্র-ভৃষ্ঠা-শুফ্ষ কণ্ঠ, কি যেন কি প্রাণ চায় ॥ 
ষে তৃষ্ণার সম্পুরণে অসীম জলধিজল, 
গণ্ষ বলিয়া জ্ঞান, তুচ্ছ উচ্চ হিমাচল ॥ 
লোকলজ্জ। ঘ্বণ! ভয়, 
নিঃশেষ বিলুপ্ত হয়, 
ভাবমত্ত একচিত্- অন্য নাহি থাকে জ্ঞান। 
তবে সে এ প্রশ্ন জীব ক'রে থাকে সমাধান ॥ 
স্থির চিত্ত তবে তার হেন উপলদ্ধি হয়, 
আমি সে অনস্তরূপ অখণ্ড আনন্দময় ॥ 
কুটস্থ জগতাধার 
মাঁয়।তীত নিব্বিকার, 
চন্দ্র সুর্য তারা যথা ভ্ভিমিত কিরণরাশি । 
আমি সেই, তুমি সেই “সোহমন্সি” “তস্ত্মসি” ॥ 


কবিতা 
মুক্তি 


উদ্বোধন--৩য় বর্ধ ১৩০৭ সাল 
এ জীবন সমস্যার কিবা হল সমাধান, 
জন্মাবধি এ চিন্তায় তীব্র তৃষ্ণাশুক্ষ প্রাণ। 
সসীম মানব মতি অসীম অখণ্ডে গতি 
সান্তে কেন অনন্তের প্রতিচ্ছায়! বিদ্যমান, 
সুখে কেন ছৃঃখাভাস, অজ্ঞানে কেন বা জ্ঞান? 


জন্ম সনে মৃত্যু কেন, হাঁসিতে কান্নার স্বর, 

আলোতে আধার কেন, ম্বরগে নরক ডর? 
উথানে পতন কেন, যৌবনে বার্ধক্য পুন, 

এ দ্বন্ব তরঙ্গাঘাতে ত্রিভুবন বিচলিত; 

দেশকাল নিমিত্ত! চক্তে সবি নিম্পেষিত | 


এ দারুণ চিন্তাভারে, হতাশ্বাস জীবকুল, 
হৃদয় ভেদিয়ে তাই উঠিছে বিলাপ রোল । 
শাস্তি কি নাহিক তবে আসিতে যাইতে হবে 
এ ভাবে কি বার বার, কলের পুতুল ম্যায়? 
তবে কি সে মুক্তিবাদ নিশার স্বপন হায় ? 


না-না-গুন, আর্ধ্যখষি সহূত্তরে আগুয়ান, 
দুই ভেবে জীব। তুমি কেন ক্রেশে ভ্রিয়মাণ ? 
একি তত্ব সুমহান, অদ্বিতীয় প্রাণবান্‌, 
বিরূপী অলীক লীল! দেখাইছে চমৎকার, 
কিছুমাত্র ভেদ নাই সে তত্বে তোমাতে আর ।” 
এ সত্যে একান্ত নিষ্ঠ সেই জন ধরা মাঝে, 
জনম মরণ হঃখ সুখ তার ঘুচিয়াছে। 
চি্তাশৃন্ক নিরভয় ৃ সাক্ষীরূপে সদা রয় 


৯৪৩ 


শরচ্চন্রের জীবনী ও রচন! 


দ্বৈতদৃশ্ঠ তার কাছে মরুমরীচিকাময়। 
অগ্নিদগ্ধ সুত্র সম জগৎ প্রতীত হয়। 


না লভিল এ সত্য যে মানব শরীর ধরি, 
বৃথা তার ধন কম্ম জীবন্ত সে আছে মরি। 
হউক বেদান্তবাদী ভজুক বা দেবতাদি 
অথবা করুক কর্ম যত ইচ্ছা! মনে লয়; 
সোহমিতি জ্ঞান বিনে কদাচ ন। মুক্তি হয়। 


শ্রশানকালী 

উদ্বোধন--২য় বর্ষ 
একি ! পথে, সম্মুখে, পশ্চাতে, অন্ধকার গভীর গহন। 
অমানিশ।, ঘোর বিভীষিকা, দিখ দেশ আধারে মগন ॥&১॥ 
থেকে থেকে বিহ্যৎ ঝলকে, বজ নাদে দিগন্ত কম্পিত। 
দিগভ্রান্ত হ'য়ে জীব-পান্থ, অসহায়, ভয়ে সন্ত্রাসিত ॥২। 
ঝটিকার ঘোর হুনুস্কার, মিশি তাহে বর্ণে দেয় তালি। 
লোল জিহি, হাসে হিহি হিহি, নাচে তাহে মৃত্যুরূপ। কালী ॥৩॥ 
বিগলিত শব অগণিত, চারিদিকে বিকট দর্শন । 
রক্ত মাংস অস্থিমেদ সঙ্গে ছৃণিরীক্ষ্য শ্মশান ভীষণ |18॥ 
ভীমবলে, গ্রলয় করা অগ্নিশিখ। ব্যাপিছে আকাশ । 
চিতাধূম আবরিছে ব্যোম-দেবতা-দানব মহাত্রাস |1৫॥ 
কত কণ্ঠে থেই থেই নাচে, ভূত প্রেত ডাকিনী-যোগিনী । 
মাঝে তার ঘোর ছুনিবার, নাচে হরহৃদি বিলাসিনী ॥৬।॥ 
বিকবাল দৈত্য মুণ্ডমাল কণ্ঠভুসা মুখে লোহ ঝরে। 
দিগম্বরী কর কাঞ্ধী পরি, ভাসে খর রুধির সাগরে ॥৭। 
চন্দ্র সু্ধ্য অনল নয়নে, শ্বাসে খহে প্রলয় পবন । 
কেন্দ্র চ্যুত হুঙ্কারে চুিত, চন্দ্র সুর্য গ্রহ অগণন ॥৮| 


কবিত৷ ১৪৫ 


ভিক্ষোভিত ভূলোক ছ্যলোক, তলাতল মুহুঃ কম্পমান। 
ভীমরোল, বারিধি কল্লোল, তুকঙ্ষগিরি চুণ খাঁন খান ॥৯॥ 
মত্তিমান জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, শোক, তাপ, নিরাশ, হুতাশ । 
চারিধারে জকুটি বিস্তারে, বিশ্বত্রাসী অটট অট্ট হাস ॥১০॥ 
বিকরাল ভীমকরবাল, চগুমুণ্ড-মুণ্ড বাম করে । 

বরাভয়, ভকতে নির্ভয়, সৌম্য রৌদ্র শোভা একাধারে ॥১১॥ 
বীর বিনে, এ তিন ভুবনে, কে সাহসে সে মৃত্তিদর্শন। 

কে কখন ম্বত্যু-আপিঙ্গন চাহে, দেহ করিয়ে ধারণ ? ॥১২|। 
মৃত্যুভয় করেছে যে জয়, শ্যামা তার নাচে হুদিমাঝে | 

সেই বীর, হৃদয়ে তাহার মুখ শান্তি সতত বিরাজে 1!১৩॥ 


কালী 


(্বামী বিবেকানন্দের 79]1) 111১০ 11০0,০-এর 


শরচন্দ্র চক্রবর্তী কৃত অনুবাদ ) 
উদ্বোধন- €র্থ বর্ষ, ১৩০৮ সাল। 


নিবেছে নক্ষত্রপুঞ্জ, 

ঘনাচ্ছন ঘোর ঘন; 
তরঙ্গিত, শব্দমান, 

জীবন্ত আধার যেন। 
ভীম ঘুধিবারু মাঝে 

অযুত উন্মাদকুল 
সগ্য কারানুক্তঃ যেন 

তুলিছে ভীষণ বোল। 
উগ্মলিত মহীরুহ 

ভীমবেগ ঝটিকায় 

৩ 


9৪৬ 


শরচ্ন্দ্রের জীবনী ও রচনা 


সম্মুখে যা পড়ে, তাই 

নিমিষে উড়িয়া যায় ॥ 
সমুদ্র সে মহাধুদ্ধে 

মিশিয়াছে ভীম বলেঃ 
ছ্োয় অধোলম্বী ব্যোম 

ত-তরঙ্গ তুলে । 

মলিন আলোক প্রভা 

চৌদিকেতে প্রকাঁশয়__ 
কৃষ্ণ ধুলি ধুসরতি 

মৃত্যুর সহজ ছায় । 
মড়ক বেয়াধি ছঃখ 

ছড়ায়ে ফেলিয়ে- হায়, 
আনন্দে নাচিছে স্ৃত্যু 

ঘোর উন্মাদের প্রায় 

এসো মাগো ডাকিছি তোমায় 
ভীমা। তব নাম মাগো, 

শ্বাসে তোর মৃত্যু বয়; 
প্রতি পদক্ষেপে তোর 

জগৎ বিচর্ণ হয়। 
তুমি “কাল” প্রলয়রূপিণী, 

এস, এস, জগৎ জননী । 
সম্ভাষে বিপদ যেই 

ধ্বংসে যেন নাচে হাসে, 
সুখে আলিঙগয়ে স্বত্যু 

তার কাছে ম! প্রকাশে । 


কবিত৷ ১৪৭ 
ূ্ব-স্মৃতি 


উদ্বোধন__৫ম বর্ষ ১৩১০ সাল। 


কেন স্বৃতি জাগাও আমারে 
সে ছদিন স্মরণের তরে ? 
হৃদয়ের সবন্য আমার, 
যেদিন করিয়ে অন্ধকার 
ছাড়ি গেল মরপুর ন। জানি সে কতদূর, 
কোথায় সে দেব কায়, আমি বা কোথায় | 
গুরুদেবে আব নাহি খেরিব ধরায় !!! 


স্মরণে হৃদয় ফেটে যায়, 
আ ষাটের সায়াহ্ু বেলায়, 
সুস্থকায় মঠে ফিরি, 
জপমাল! করে ধরি 
ব্রক্মরন্ধ ভেদ করি 
সে ঘোর নিশায়। 
কোথায় চলিয়। গেলে 
কারে কিছু ন| বলিলে, 
শুধু সুর্মলোক ভেদী সে দৃষ্টি গরভায় 
বুঝ! গিয়াছিল তুমি সমাধি শধ্যায় ॥ 


জেনেছিলে যাবে সেইদিন, 
তাই শ্রীমন্দিরে সমাসীন_- 
ধ্যানে কি চকিতে হেরি, সুকণ্ে সুতান ছাড়ি, 
“দপন্ম কোরে আলো! মা! কালী আমার” 
বলি শেষ মধুবাণী করিলে বঙ্কার ॥ 


১৪৮ শরচ্চন্রের জীবনী ও রচনা 


জেনেছিলে ব্রন্মরন্ধ পথে 
লীল1 শেষ করিবে জগতে, 
গ্রভাতে শিষ্কের গ্রতি, যজুর খেলি অনুমতি, 
তাইত “নুযুন্সঃ সুষ্যরশ্ি” ব্যাখ্যাছলে, 
মরধাম ছাড়ি যাবে বুঝালে কৌশলে ॥ 


কালীপুজ। হৃদয়ে মনন, 

পুজার নাহিক আয়োজন, 

শেষ পূজ1 না করিলে, 

একদিনও না রহিলে, 
এত প্রেম এত স্রেহ মুহুর্তে কাঁটিলে ॥ 
তোমার সাধের মঠে শ্রীহীন করিলে ॥ 


নাহি পারি যেতে সেই বি্বমূলে আর, 
বান্ধাইলে মূলদেশ যতনে যাহার। 
যথায় আনন্দে বসি, 
পুর্ব আম্য হাসি হাঁসি, 
গিয়েছিলে “বিন্বমূলে দেবীর বোধন,” 
সেদিনের স্মতি মোর জাগ্রত স্বপন ॥ 


কত মতে এ দীনের পক্ষ সমর্থন__ 
করিতে, স্মরিলে হয় হৃদি বিদারণ ॥ 
বাঙ্গাল সম্ভীনে লয়ে, 
আল্কাদে মগন হয়ে, 
কত কি বলিতে ম্নেহপ্রবণ হৃদয়, 
সে দীনে কি এস প্রভে। ! আর মনে হয় ? 


কত শান্তর, কত বেদ, কত কি ব্যাখ্যান, 
গুনিয়া ধিক্কার হোত স্বীয় শান্্রজ্ঞান, 


কবিতা ১৪৯ 


শুধু রহিতাম ধ্যানে, 
মুখচন্দ্র সুধাপানে, 
শ্রীপদ পরশে মোর জাগিত স্থতি। 
চিনেছিনু একদিন কে তুমি- কোথায় গতি ॥ 


বলিব ন! সে বারতা কি কাজ বলিয়ে তায়, 
প্রত্যক্ষানুভূতি দিতে, শিক্ষা না ছিল কথায়। 
নিজে মানি ভাগ্যবাঁন্‌ 
ধন্য সে জনম স্থান 
বিবেক আনন্দ শিষ্য জনমে যথায়। 
কোটীমতি মোর গুরুত্রাতৃগণ পায় ॥ 


গুরুমন্ত্র কপাবলে ভেঙ্গেছে স্বপন ঘোর ; 
"মা ভৈথ্ বিদ্বান” কানে অনাহত বাজে মোর। 
ভাবিলে দর্শন পাই, 
কেমন বলিব তাই 
গুরু মোর নাহি ভবে ? মিথ্যা উক্তি অসংশয়। 
বিবেক আনন্দ নাম হৌক ভবে জয় জয় ॥ 


স্বামিজীর প্রতি 


উদ্বোধন - ৫ম বর্ষ) ১৩০৯ লাল। 


প্রাণের আরাধ্য দ্রেব ! পাশরি মর্ত ধাম 
যে দেশে গিয়েছ চলি সে দেশের কিবা নাম ? 
তোমার বিহনে নাথ হৃদয়ে যে বজ্াঘাত 
পড়িয়াছে আধাঢ়ের বিংশতি দিনের পর, 

যম যাঁতনার চেয়ে সে ছুঃখ যে তীব্রতর ॥ ১।| 


১৫৪ 


শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচন। 


সমগ্র পৃথিবী জুড়ি যে রোল উঠিল হায়। 
তোমার বিহনে গ্রভে। ! ভাষায় কি কহা যায়? 
পরের কথায় ষার ঝরিত নয়ন ধার, 
সমগ্র ভূলোকবাসী কাদে এবে তব শোকে 

তা গুনে কেমনে স্থির রয়েছ অজ্ঞাত লোকে ?॥। ২ ॥ 


অথব। সে লোকে বুঝি পশে না মৌদের কথা 
পাঁপপুণ্য মংসারের মায়ামোহ শোক ব্যথা । 

ত৷ হলে কি দয়াধার! আসিতে না একবার, 

সাস্তবন! গেয়ান দিতে আম সবে পুনরায় 

যথায় গিয়েছ গরভো ! নিয়ে যাও মো-সবায় ॥ ৩ | 


দেহ মন প্রাণ তব পদে করি সমর্পণ 

ক্রীতদাস হুইয়াছি ওহে জীবনের ধন ! 

তুমি কি যত্ত্বের ধন, নররূপী ত্রিলোচন ! 

বুঝেছিল রামকৃষ্ণ হেরি তোম! বাল্যকালে। 

আর বুঝিয়াছে তার! যাঁদিগকে তুমি বুঝালে ॥ ৪ ॥ 
কেনবা থাকিবে তুমি নশ্বর জগতী তলে? 

কে বুঝিল বঙ্গদেশে যথায় জনম নিলে ? 

ঘোর ছেষ উর্ধানলে নিয়ত যে দেশ জ্বলে, 

পরের উন্নতি দেখি যথ! লোকে ভ্িয়মাণ। 

সে দেশে কি হতে পারে তোমার আবাস স্থান ? 11 ৫ ॥ 


ধন্য আমেরিকা, নমি সে দেশের নরনা'রী 
ৰাঁহারা তোমার নামে ফেলে নয়নের বারি। 
তীরাই সর্ব গ্রথমে, চিনাইল ভবধামে, 
অতুল্য প্রতিভা-তব জ্ঞানভক্তি সমন্বয়। 
দেশের রতন নাহি দেশেতে আদৃত হয় ॥ ৬ ॥ 


কবিত। ১৫১ 


রূপে গুণে প্রতিভায় তপস্ঠায় বাখিতায় 

তোমার তুলন! নাহি ছুইটি মিলে এ ধরায় । 
বার কৃপা দৃষ্টি বলে, একবার ভুলাইলে, 

সে যে ক্রীতদাস হ'য়ে চরণে বিকায়ে গেছে । 
প্রাণ তার তব পদে, ভবে শুধু দেহ আছে ॥ ৭ ॥ 


মূর্খপণ্ডিতেব দল দাস্তিকতা মৃক্তিমান 

তারা কি বুঝিবে তোমা ওহে গুরু মতিমান ? 
মোদের অঞ্জন দিতে এনেছিলে অবনীতে, 
পরহিতে প্রাণ দিতে দেখি নাই এই ভবে । 
বলেছিলে জীবহিতে আরো লক্ষ জন্ম নিবে ॥ ৮ ॥ 


দেখেছে মানব শুধু কিঞ্চিৎ প্রাতিভা ছটা, 
কঠোর তপস্য! তব ভূলোকে জেনেছে কটা? 
জীব হিতে এসেছিলে, তপস্য।র ফল দিলে, 
ধন্য ধন্য অহেতুক দয়াসিন্ধো | হে স্বামিন! 
তব পাদপদছ্ধে যেন থাকে মতি চিরদিন || ৯ ॥ 


তোমার আদর্শ ভাব হয় নাই নাহি হবে 

শপথ করিয়ে বলি একথা ন। মিথ্যে হবে। 
সাক্ষাৎ শঙ্কর তুমি, এসেছিলে আগুকামী, 
পূর্ণ করিবারে লীল! রামকৃষ্ণ অবতারে । 
আসিতে হইল ভবে অনিচ্ছায় দেহ ধরে || ১০ | 


সপ্তধি নিষ্প্রভ ছিল যতদিন ছিলে ভবে। 

ছ্যলোক শ্রীহীন ছিল তোমার আলোকাভাবে ॥ 

পুর্ণ এবে নিত্যধাম, কাদে কিন্তু অবরাম, 
ভূলোক বিরহে এবে ওহে চিদ্ঘন কায় ! 

কোন্‌ লোকে এবে তুমি--বলে দাও নোসবায় ॥ ১১ ॥ 


১৫৭ 


শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা! 


যাইব তথায় তোমা! একবার দেখিবারে, 

কিছু না কহিব কথা -_শুধু পদ স্পশিবারে। 

সে ফুল্প কমল আখি, শুধু একবার দেখি, 
ধেয়ানে থাকিব মগ্ন ন। কিরিব ভবে আর, 

করুণ করহ প্রভো। ! ওহে ভবকর্ণধার ॥ ১২ ॥ 


ঘোর ঘনাচ্ছন্নাকাশে চপলার উন্মেষণ, 

হেরিয়ে আশায় বুক বেঁধেছিনু ফুললমন। 

দ্বিগুণিত অন্ধকার, হেরি এবে চারিধার, 
নিরাশীয় শুক্ষ গাণ, আশ্বস্ত কর সবারে 

তুমি নাই ভবধামে__ল্মরিলে হৃদি বিদরে ॥ ১৩ ॥ 


এ জন্ম বৃথায় গেল, ন! সেবিনু ও-চরণ | 

কাচ বলি স্পর্শমণি করিলাম অযতন । 

এবে অনুতাপানলে, নিয়ত হৃদয় জ্বলে । 
কেন ন। গ্রীপদে সদ1 করিলাম অবস্থান 

কেন কাটাইনু কাল লভিবারে ধনমান ? || ১৪ ॥ 


সেদিন 
উদ্বোধন- ৫ম বর্ষ, ১৩১০ সাল। 


সেদিনের আছি গুতীক্ষায় ৮ 
যেদিন এ দেহ ছাড়ি, 
শোক মোহ পরিহুরি, 

স্বরূপে মিলিব পুনরায় । 

সেদিনের আছি প্রতীক্ষায় ॥ 


কবিতা ১৫৩ 


সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়; 
যবে হবে শ্বাস রোধ 
জড় জগতের বোধ 
লুণ্ত হবে পড়িয়ে ধরায়; 
জায়৷ পুত্র সহোদর, 
সেদিনে করিবে হায় হাঁয়। 
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায় ॥ 


যবে কাটি মায়। ডুরি 
গুরুপদ শিরে ধরি, 
ব্রহ্মলোক ভেদ করি 

উঠিব কোথায়। 
নাহি যথা দেশ কাল, 
সৃত্যুপ্তয় বিকরাল, 
অস্তি নাস্তি বিলুপ্ত যথায়। 
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায় | 


সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়, 

যবে গুরু অস্থে করি 

উন্মুক্ত গগনোপরি, 
গ্রহতার। লোক ছাড়ি 

উঠিব ত্বরায়। 

হোয়ে আরো অগ্রসর, 
গুরু শিষ্বে পরস্পর, 
যবে'ভেদ মিলিবে আত্মায় ॥ 

সেদিনের আছি প্রতীক্ষায় ॥ 


যবে ছাড়ি ত্রিসীমা মায়ার 
ভবসিদ্ধু হয়ে যাব পার। 


১৫৪ 


শরচন্রের জীবনী ও রচন। 


দেশকাল ব্যবধান, 
হবে ভূমানন্দ কায়। 
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায় ॥ 


সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়; 
যবে বন্ধু পরিজন, 
হ্কন্ধে করি আবোহণ, 
চিতাভূমে শোয়াবে আমায় ; 
ফিরিবে আপন গেছ; 
নামরূপ ধুইয়ে গঙ্গায়। 
সেদিনের আছি প্রাতীক্ষায় ॥ 


যবে রোগ শোকের আশ্রয় 
দেহ হবে পঞ্চতন্ত্বে লয়; 
যবে চিতা পুতি ধুমে, 
আচ্ছন্ন করিবে ব্যোমে 
হাড় মাংস খসিবে চিতায়, 
অথবা কুন্কুর ফেরু 
চিধাবে পঞ্চুর মেরু 
মাঠে ঘাটে কে জানে কে'থায় ? 
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায় ॥ 


মরণ যে শ্বরগের ছার, 

এ সিদ্ধান্ত বুঝিয়াছি সার। 
আত্মচক্ষু আছি জেগে, 
আহিত সংস্কার বেগে, 
নুখছুঃখ, অতি ছুণিবার, 


কবিতা! | ১৫৫. 


যা হবার হোক গে আমার ; 
কিন্তু গুরু কৃপা বলে, 
কালদণ্ড অবহেলে 
ভেঙ্গেছি, ভেঙ্গেছি ন্বর্গার £ 
ত্রিকাল যে উন্মুক্ত আনার ॥ 
এবে শুধু সাবহিত, 
জাতবেগ চক্রমত, 
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিন যায় ; 
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায় || 


সেদিনের আছি গ্াতীক্ষায়, 
যবে মুক্ত ব্যোম প্রায়, 
লভি অবিনাশী কায় 

থাকিব জ্যোতিক্ষ ম্বগ্াভায় 

সেদিনের আছি গুতীক্ষাঁয় ॥ 


সেদিনের আছি প্রাতীক্ষায় 
যেদিন গগনমত, 
হেথা তথা বিরাজিত, 
রাঁজিব__ঘুচিয়ে অন্তরায়, 
না থাকিবে এক ভিন্ন, 
আনন্দ অপরিহিন্ন, 
অহমিদমেকত্ব যথার 
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায় ॥ 


০... 


১৫৬ 


শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা 


তু 


উদ্বোধন-_ ৩য় বর্ষ) ১৩০৭ জাল 


কোথা যাঁও দ্রুত পথে পথিক প্রবীণ 
ছিন্নকন্থা, জঠর স্বালায় তনু ক্ষীণ? 
বুঝি অর্থ অন্বেষণে, চলিয়াছ ক্ষু্ন মনে, 
যাও, যাও, সম্মুখেতে গভীর গহন $ 
মৃত্যু ওই সম্মুখে ভীষণ ! 


কুবেরের প্রতিনিধি কে তুমি রাজন্‌, 

আসমুদ্র ক্ষিতিতল করিছ শাসন ? 

ধনবল, জনবল, মরকত হর্ম্যন্থল 

পেয়ে সুখে আছ বুঝি ? কর কি স্মরণ 
মৃত্যু ওই সম্মুখে ভীষণ ? 


কুঙ্কারি চলিছ রণে কে ও বীরবর, 
পদভরে ধরাতল কাঁপে থরথর । 
ভীম অসি প্রহরণে, বধিছ আরতিগণে, 
দিখ্বিজয়ী বলি তোম। বাখানে ভুবন; 
মৃত্যু ওই সম্মুখে ভীষণ ! 


নব-পাত শিশু তুমি গ্রভীতের তারা 
অনন্ত সুখের উৎসমুখে হাগিভরা 
নাহি কপটতা ভান্‌, পুণ্যালোকে জ্যোতিম্মান, 
নিবিবে আধারে ওই সুবর্ণ বরণ_ 
মৃত্যু ওই সম্মুখে ভীষণ ! 


কত আশা যুবা তুমি সম্মুখে তোমার, 
বু শ্রম বিদ্যালাভে, ফুল্প পরিবার, 
-কত অর্থ কত. মান, লভিতে তোমার প্রাণ 


কবিতা ১৫৭ 

উধাও উত্তলা ; শ্রমে কর কি স্মরণ 

মৃত্যু ওই সম্মুখে ভীষণ ! 
রূপ-গৌরবিনী ভূমি সুকোমল কায়া 
কটাক্ষে জগৎ মুখধ__ মুক্তিমতী মায়া 
ভাল বিশ্ব অলকায়, চন্দ্রিম! স্তিমিত প্রায়, 
জ্রভঙ্গে বিলোল তব আব্রন্ম ভুবন ?__ 

মৃত্যু ওই সম্মুখে ভীষণ ! 


স্থির বুদ্ধি বৈজ্ঞানিক তুমি অভিমানী, 
পঞ্চভূত ক্রীড়নক,_ হেন অনুমানি ; 
বায়ু বহি ব্যোম জলে, সসাগরী ভূমগুলে, 
প্রকৃতি নিয়ম লঙ্ি গড়িছ নৃতন'। 

মৃত্যু ওই সম্মুখে ভীষণ ! 


মহামেধা দার্শনিক তর্কচুড়ামণি, 
বাখ্িতায়, প্রতিভায় স্তম্ভিত ধরণী । 
প্রথর গভীর দৃষ্টি, তন্ন তর করি স্থৃষটি 
উদ্ভাবিলে কত তত্ব জগদান্দোলনে 
সবত্যু ওই সম্মুখে ভীষণ । 


প্রেমেকি স্ুকবি কে হে উধাও পরান 
প্রকৃতির উরে বপি তুলিছু সুুতান, 
সুরসিক নবরসে প্রকৃতির ভাবাবেশে 
নানা রঙ্গ ভঙ্গ কর বিশ্ব বিলোড়ন,-- 
মৃত্যু ওই সম্মুখে ভীষণ ! 


কে এ কঠোর কল্মিন, মানি ত্যাগীশ্বর, 
তুচ্ছ মুক্তি, লক্ষ জন্ম, কারুণ্য-কাতর, 
দুরিতে নরের ছুখ, কর্্মত্যাগ-পরাগুখ ? 


১৫৮ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা 


মৃত্যুঞ্জয় তুমি ? সম্মুখেতে, হে কপট;*-_- 
সৃত্যু ওই সম্মুখে ভীষণ ! 


হে কীট, পতঙ্গ, রৃক্ষ, স্থাবর জঙ্গম, 
চন্দ্রনুর্ধ্য গ্রহতার। কোথায় গমন ? 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, করিতেছে কি চিন্তন ? 
নেহার কালের আস্তে বিকট ব্যাদন। 

সবত্যু ওই সম্মুখে ভীষণ ! 


কে ওই বসিয়ে শুভ্র হিমাচল শিরে, 
“জন্মমৃত্যুহীন আমি”__কহে দস্তভরে 
মুখে শান্তি সরলতা, পরিপূর্ণ অমিয়তা, 
তেয়াগের প্রতিসুত্তি, নিভীক হৃদয়, 
শান্তিরসে আত্মতত্বময় । 


ত্যাগ 

উদ্বোধন- ওয় বর্ষ, ১৩০৮ সাল 
শাস্তি কোথা, বলি যথা তথা! ভ্রমে জীব আপন পাঁশরা । 
দেহভগ্র, মন চিন্তাময় তবু কেহ নহে আশা! ছাড়া ॥॥ ১ | 
মৃত্যুজরা, আধি ব্যাধি পীড়া, হেরি জীব তবু দৃষ্টিহীন। 
বর্তমান হেরে জ্যোতিম্মান্‌ কামিনী কাঞ্চন রসে লীন ॥ ২: 
জন্মি কেন, কেন ব! মরণ, কোথা! যাব ক'জন ভাবয় ? 
যদি ভাবে, তখনি ত ডুবে, বিজুলী জলদে যথালয় || ৩ ॥ 


* অনেকে মুক্তি স্বায়ত্ত ন৷ করিয়া, জন্মমৃত্যু জয় করিয়৷ মনে করেন ও বলেন 
“আমরা মহাত্যাগী, আমরা জগতের মঙ্গলের জন্য লক্ষ লক্ষ জন্মগ্রহণ করিব, 
আমরা মুক্তি তুচ্ছ করি।” যে মহাপুরুষ মুক্তি প্রত্যক্ষ ও ইচ্ছা করিলে মুক্ত হইতে 
পারেন কেবল তাহারি এরূপ বলা সাজে । অন্যের পক্ষে এপ বল! হামির কথ! । 


কবিত৷ ১৫৯ 


ছলে বলে, এ ভব মগ্ডলে, কামিনী-কাঞ্চন লাভ করি । 
বুদ্ধিমান বলে অভিমান জীবের, ন! ব্যতিক্রম হেরি ॥| ৪ ॥ 
বাক্যজালে, জানায় সকলে মম সম কেবা ভবে আর ? 
স্ষুধাতুর বায়স চতুর-_-সদ। তার পুরীষ আহার ॥| ৫ ॥ 
প্রতিজনে শুধালে বিজনে, “সুখলাভ করেছ কি ভাই" । 
মর্্মভেদি উঠে সেই কাদি-_“মুখশান্তি এ সংসারে নাই” ॥ ৬ || 
বাহিরেতে কত রকমারি যেন সুখ শান্তি নিরবধি । 
ভিতরেতে বহে দিনে রেতে, তগ্তধাব! বৈতরণী নদী ॥| ৭ || 
মাঁনমদে, কিংব। উচ্চপদে বিদ্ালাভে অথবা সুনশে । 

ধনজনে, প্রিয় আলিঙ্গনে, কিছুতেই শাস্তি নাহি বাসে ॥ ৮ ॥ 
তবে শাস্তিলাভ বুদ্ধিভ্রান্তি, আন্তিকের ছল বিজস্তণ ? 

ধর্ম্ম কর্ম পুরাণ কোরান সকলি কি নিশার স্বপন ঠ॥ ৯॥ 
সর্বত্যাগী পরছিতে রত, মহাজন মিছা নাহি বলে। 

অনুক্ষণ তোমার মতন কামিনী-কাঞ্চনে নাহি টলে || ১০ || 
সাধুবাক্য শাস্ত্রের শাসন, তাই জীব শুন একবার । 

সম্মুখেতে পাও কি দেখিতে জরাম্ৃতুযু ঘোর অন্ধকার ? ১১ || 
ভোগে সুখ নাহি চির ছুঃখ - দিনে দিনে বাড়ায় বাসনা । 
ত্যাগ-ত্যাগ-মন্ত্র মহাঁভাগ দিবানিশি করেন সাধন। ॥ ১২ ॥ 
ত্যাগ বিনে-_এ তিন ভুবনে শান্তি লাভ দৈব বিড়ম্বন। 

বীর হিয়া, সকলি ছাডিয়া-_-ভগবানে করে অন্বেষণ ॥ ১৩ ॥ 


১৬০ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও র$না 


লীলা 


উদ্বোধন--১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্য।। 


প্রাশাস্ত সলিল অনন্ত বারিধি, 
নিবাত নিক্ষল্প নীরবে রাজে। 
দিক দেশ কাল উপাধি বজিত। 
উদ্ভাসিত সদা স্বকীয় তেজে ॥ 


সর্বনিষেধের সীমান্ত গ্রদেশ, 
কোন বিশেষণে বিশিষ্ট নয়। 
নাহি রবি, শশী, গ্রহ, তারা যথ! 
নাহিক স্থজন, পালন, লয় ॥ 
কোথা হ'তে মায়া ঝটিকা ছুটিয়া, 
জলধি করিল তরঙ্গময়। 
দেখিতে দেখিতে নামরূপাত্মক 
অনন্ত ব্রহ্গাণ্ড প্রস্থৃত হয় ॥ 
মায়াতে ব্যোমের প্রথম অধ্যাস, : 
ব্যোমেতে অনিল ধাইল ছুটি । 
বারুমাঝে তেজ, তেজেতে সলিল, 


সলিলে পুথিবী উঠিল ফুটি। 
দেখিতে দেখিতে কোটি-রবি শশী 
গ্রহতারাগণে ছাইল 'কাশ। 
দশদিশি হল জ্যোতি নিমগন, 
প্রকৃতির মুখে ফুটিল হাস ॥ 
আখির পলকে বারিধি উদ্ছলে 
পৃথিবী হইল সলিলময়। 
তেজে বিশোধিত হইল সলিল 


তেজ হল ক্রমে মরুতে লয়।। 


কবিতা ১৬১ 
ক্রমে ক্রমে কাল বিভক্ত হইল, 
দিনরাত্রি পক্ষ বৎসর মাসে । 
ক্রমে ক্রমে রূপে পূর্বকল্প মত 
ভূলোকাদি সপ্ড ভুবন ভাসে ॥ 


বায়ু মহাব্যোমে গ্রানিল পলকে 
ব্যোম হ'ল মহামায়াতে লয় । 
মায়াঝড় শান্তে গুশান্ত সাগর 
আবার যেমন তেমন হয় || 


সগ্তদীপধুতা ভাসিল মেপিনী 

অন্ন ফল ফুলে শোভিল ধরা। 

আকীট মানর জনমি ছুটিল 

পুর্ব সংস্কারের পূরণে ত্বর! ॥॥ 
আর নাহি দেখি শশাঙ্ক সুন্দর 
'আর নাহি সেই দিনেশ তারা। 
স্তিমিত সলিল স্তবধ বারিধি 


পুন দেখা দিল অনাদি ধার! ॥ 
সুখ দুঃখ জরা জনম মরণে 
ধ্রাতল হল ছর্গম অতি । 
স্ব স্বরূপ ভুলি মহামোহে গলি 
হইল সকলে ভরম মতি || 


তাই বুঝিলাম অলীক এ লীলা 
অলীক স্থজন পালন লয়। 

এক ব্রন্দ আছে অনন্ত জুড়িয়।, 

জ্রমে যাহা লীলা আরোপ হয় ॥ 


১১ 


১৬২ শরচন্দ্রের জীবনী ও রচনা 
নাসদীয় মুক্ত 
উদ্বোধন--১ম বর্ষ, ১৩০৬ সাল 

খথেদীয় দশম মণ্ডলের ১২৯ সুক্তটীকে “নাসদীয় নুক্ত” কহে। 
“নাসদাসীৎ” বাক্যটি «ই সুক্তের প্রথমে উক্ত হওয়ায় সুক্তটার নাম 
নাসদীয় সুক্ত হইরাছে। এই সুক্তের খষি প্রজাপতি ও দেবতা 
পরমাত্মা। কবিত্বের সংস্ফুতি ও দার্শানক গভীরতায় এই স্ুক্তটা 
জগতে অতুলনীয়। প্রজাপতি খধি ইহাতে : মহাপ্রলয়াবস্থা বর্ণনা 
করিয়াছেন। মনের নিঃশেষলয়ে বা শিপ্রিকল্প সমাধি অবস্থায় জীবের 
যেভাব অনুভূত হয়, তাহাঁও ইঙ্গিতে এ সুক্তে সুচিত হইয়াছে । 
নিন্মলিখিত কবিতায় ইহার যথাঁধথ বঙ্গানুবাদ দিতে চেষ্ট। করিলাম । 


সদসৎ কিছু নাহি ছিল সে প্রলয় ঘোরে ; 
ন| ছিল পৃথিবী, ব্যোম, দিগ, দেশ তছপরে। 
কি আকৃতি ছিল তার ? অবস্থিতি কোথা কার ? 
ভোক্তা ভোগা গ্রবিভাগ ছিল ন। জুশ্হির | 
তবে কি সলিল ছিল গহন গভীর ? | ১॥| 


মৃত্যু অমরত। কিংবা দিন রাত্রি ভেদ জ্ঞান 

ন| ছিল সে মহালয়ে ; চন্দ্র-সুর্যায তিরোধ'ন | 
অদ্বিতীয় সে মহান, , বাযুশুহ্য গাণবান,, 

মায় সনে অভিন্ন ছিলেন অবস্থি। 

সে আত্মা ব্যতীত কিছু ন| হিল বিদিত ॥ ২. 


সর্প অগ্রে গুঢ় ছিল অন্ধকাবে অন্ধকার ; 

লুপ্ত চিহ্ন ছিল সবি) __জলে জলে জলাকার। 
অসতে আচ্ছর দিশি, ছিল সেই সর্বগ্রাসী, 

অদ্বিতীয় পরমাত্ম! তপস্তাঁর বলে, 

প্রকটিত করিলেন মহিমা সকলে ॥| ৩ ॥ 


কবিত। 


সবার প্রথমে ইচ্ছ। হয়েছিল অ।বিভুতি) 
মন জন্মিবার সেই হইল কারণীভূত | 
অসতে সতের স্থষ্টি, ধ্যানেতে করিয়া দৃষ্টি, 
খধিগণ জানিলেন রহস্য স্যষ্টির 
নিগুঢ় বিচার তাহ। করিয়। সুস্থির ॥ ৪ ॥ 


বিতত সে রিজাল বিকীর্ণ হইল ক্রমে, 

পার্খে, নিলে, উধ্বদিকে, পূর্বস্থষ্টি সুনিয়মে | 
প্রজাপতি অগণন, মহিমাঁর বিজন্তিণ__ 

হইল, সে তপস্ঠার ছুলঙ্ঘা নিদেশে। 

ভোক্ত। রহিলেন উধ্বে? ভোগা অধোদেশে 1 ৫ || 


কেবা জানে অবিতথ স্ছজনের এ বৃত্তান্ত; 

কে পারে বণিতে এর কোথা মাদি কোথা অন্ত। 
জন্মিল বা কোথা হতে, কেন ব। নানাত্ব হতে, 

উ'র স্যগ দেবতার! জানিবে কেমনে 

কোথা হতে হুল স্থষ্টি ; মন্তে কেবা জানে 201 ৬ ॥ 


উৎপত্তি হইল কোথ। ? লীলা! প্রকাশিল কেব। ? 

কেহ কি করেছে স্থষ্টি 2 অথব। করেনি কিব। ? 
এ প্রশ্মের সহুত্তরে, তিনি শক্ত এ সংসারে; 

পরম আাকাশে যিনি গভু ভগবান । 

“নি না জানিলে স্থট্টি কেবা! জানে আন, ॥ ৭ ॥ 


১৩৩ 


১৬৪ 


শরচন্জের জীবনী ও রচনা 


নাগম্ছাশয় 
উদ্বোধন--১২শ বর্ষ, ১৩১৭ সাল 


দীনের নুদীন, ছিন্ন মলিন বসনে 
আবরি উজ্জ্বল কান্তি প্রশান্ত মূরাতি, 
কে তুমি হে রামকৃষ্ণ লীলার সহায় 
উদিলে পূরব বঙ্গ নিভৃত কুটারে ? 
কপামন্ত্রে মহামায়া বন্ধন ছেদিয়ে 
অসংসারী সংসারের বিচিত্রতা মাঝে ৷ 
রাজধি জনক সম- বিদেহ-_নিফাম, 
লোভশুন্য, কামশুন্য, মায়ামুক্ত যতী | 
নমিত নয়নে নাহি মায়াজন রেখা, 
ইষ্ট-সমাবিষ্ট, তবু বিস্ফাঁর নয়নে 

জ্বলন্ত পাবক শিখ। জ্বলে ধিকি ধিকি। 
তিতিক্ষার জিত ছন্ৰ, আ'নন্দ-আলয়, 
রামকৃষ্ণ পদে প্রাণ দিলে বলিদান। 
দীনতার অবতার অদৈন্য দয়ায়। 

গৃহ ধর্মে স্থির, কিন্তু কামিনী কাঞ্চন 
কাল ভূজঙ্গম জ্ঞান সমনস্ক সদা | 
সন্ন্যাসের পরাকাষ্ঠ1 গৃহস্থ আশ্রমে 
দেখাইতে জন্ম তব এ যুগাবতারে। 
দেওভোগ পুণ্য ভূমে লভিয়ে জনম 
পবিত্র করিলে ধরা, জ্ীীপদ পরশে ॥॥ 


কবিতা ১৬৫ 
ভগ্জী নিবেদিত 


উদ্বোধন ১৩শ বর্ষ, ১৩১৮ সাল 
গুরু মানসপুত্রী-_-পবিত্র প্রতিমা, 
শ্বেতদ্বীপ নিবাসিনী-_বিদৃষী কুমারী, 
ভারতের নারীকুল উন্নত করিতে- 
জন্মিলে ভগিনী ! মর্তে শ্রীগুর আদেশে । 
প্রাণপাতী পরিশ্রম ছুভিক্ষ, মড়কে-_ 
বিদ্যাদানে তপস্তায়- অদম্য উদ্যম । 
ধন্জন আভিজাত্য ছাড়ি অবহেলে 
গুরুকার্য্ে দিলে প্রাণ -পরার্থতৎপরা 
গুরুকপারুণ করে, হৃদয় তোমার-- 
প্রফুল্ল কমল সম-_ফুটিল গৌরবে ; 
পূজাযোগ্য তাই এবে দেহরৃস্তচ্যুতা ? 
অনান্রাত ফুল্প ফুল-_গুরুপদে শোভে। 
“নিবেদিত” জীবহিতে “নিবেদিতা” নাম। 
জ্ঞানে গার্গী_ পুর্ণাুতি জীবন নিক্ষাম ॥ 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


উদ্বোধন--১৪শ বর্ষ, ১৩১৯ সাল। 
বিশ্বাসের তু গিরি--জ্ঞানে গুরু রূহস্গতি- 
পৰা ভক্তি মুত্তিমান-_ নাট্যকার মহারথি । 
গুরুপদ ধ্যান বলে, গৃহে করি অবস্থান, 
সন্ন্যাসীর উচ্চাদর্শ লভিলে পদ নির্বাণ || 


১৬৬ 


শর্চন্ত্রের জীবনী ও রচনা 


সংসারীর কাছে তুমি__মহাবুদ্ধি মহাজন, 
বঙ্গর্গমঞ্চে তব গ্যারিকের উচ্চাসন। 
সাহিত্য আকাশে তুমি প্রভাতী উজল তার! 
লেখনী তরঙ্গ ভঙ্গে বঙ্গভূমি মাতোয়ারা ॥ 


রামকৃষ্ণ সঙ্টে তুমি গৃহীর আদর্শ স্থান 
পুজনীয় দেবতার-__গুরু কৃপা মুক্তিমান। 
রামকৃষ্ণ পদে করি “তনমন” সমর্পণ 
বকল্মার সাক্ষী রূপে কাটাঁইলে আজীবন ॥ 


বিপরীত ছ্বন্বভাব দেখাইতে একাধারে 
এনেছিল রামকৃষ্ণ বুঝি তোম! সঙ্গে করে 
“ভৈরবের অবতার” ভয়শুন্য কর্্মবীর 
শক্র-মিত্র উদাসীন তব কাছে নতশির ॥ 


বিধি নিষেধের ভাব ছিল তব ভয়ঙ্কর, 

তাই বকল্মার ভার নিয়ে গুরু দিল বর 

“যাহ ইচ্ছ। এ জীবনে ক'রে নে নির্ভয় মনে 
বিশ্বাসে হইবে পার সাধন ভজন বিনে” 
গুরুবাক্য সত্য করি দেখাইলে এ জীবনে ॥ 


ভগবান্‌ রামকৃষ্ণ পদে বিক্রীত শির 

মহাঁশক্তি কুপালভি “অকৃপা” যাঁচিলে বীর। 

সর্কভূতে অধিষ্ঠান গুণাতীত ভগবান্‌ 
রামকৃষ্জরূপে এসে উদিত জগতী তলে 
চিনেছিলে দৃষ্টি মাত্র “পাঁচসিকে” বুদ্ধিবলে 


ংসার তাপিত তব শুনিয়ে অভয় বাণী 
আশায় বাঁধিল বুক--পঙ্গু লঙ্ঘিল ধরণী 
“রামকৃষ্ণ দয়াঁবান্‌ হবে নাকো সন্দিহান্‌” 


কবিতা 
বিশ্বাসগ্রবণ প্রাণে বলিয়া কতবার। 
“জরা মৃত্যু মাঝে দয়াহস্ত সারিত তার ॥৮ 


“অরূপ” “রূপের ঘর” হেরিয়াছু কতবার 

উপলব্ধি কণ। ছলে রামকৃষে নমক্ষার-_ 

করিতে দেখিছি কত “সম্ভান আমি নিন্দিত 
ছিপ. ভাঙ্গা ছেলে ব'লে করিয়ান্ছে অভিমান” 
রামকৃষ্ণপদ ভব চির অভিপ্ধিত স্থান।। 


দক্ষিণেশ্বর মন্দির ভবতারিণীর স্থান 

রামকৃষ্ণ অধিষ্ঠানে যথা ধর্ম মন্তিমান 

পোঁকাচারধ্য নরেন্াদি বসে ফথ| নিরবধি 
বলিয়া কতবার এই মত স্বর্গ স্থান 

তুলনায় ব্রদ্ধাবিষু শিবলোক ছাড় জ্ঞান ॥ 


অটল বিশ্বাস তব ছিল গুরুভাতৃগণে ॥ 

দৌষগুণ বিচাবের মবসর নাহি মানে । 

“নিত্য-সিদ্ধ দেবগণ, নরদেহে মাগমন 
করিগাছে”__বারবার বলিয়াছ দাঢ? করি। 
“রামকৃষ্ণ নামে মুক্ত কি সন্নযাসী-কি সংসারী ॥? 


অপার করুণ তব হেরিয়াছি দীনজনে 

একবার রামকুষ্জ নাম যে নিল বদনে 

গৃহীর ভরসা স্থল প্রেম উতৎন নিরমল 
'পথ দেখাইয়া দিল কত ভ্রান্ত পাঁন্থজনে 
ত্রিতাপ-হুরণ শান্তি বারি দিলে দগ্ধ প্রাণে ॥ 


“ধপথে কঠোৌরত।” “বড় বিন্ত অন্তরায়” 
বলিতে শুনিনু মুখে _“সরলে অভিই্ পায়” 
আনন্দে যে ভজে ইষ্ট, তাহে ভগবান্‌ তুষ্ট 


১৬৭ 


১৬৮ 


শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রন! 


কঠোরীর কাছে তিনি বহুদূর ববক্ত 
বিধিনিষেধের গণ্ডী ভেঙ্গে পায় মধুচক্ত ॥ 


“কোন্‌ পথে পাব শাস্তি” জিজ্ঞাসিলে তব ন্থ'ন 
বলিতে “বসিয়ে ভাই, কর রামকৃষ্ণ নীম | 

ইহাতে ন! পাঁইলে শাস্তি, জানি ধর্ম কর্ম ভ্রান্তি 
রামকৃষ্ণ নাম যর্দি অভিষ্ট না পুর্ণ হয় 

কোটি কল্প যেন মোর নিরয়ে বসতি রয় ॥৮ 


বিশ্বাস বিস্ফার নেত্র বনে প্রশান্ত জ্যোতি 
অধুত ভাবের উৎস হৃদয়ে ইস্ট বসতি । 

স্ুল মূত্তি দীপ্তিমান দয়ীধন্্ দ্রবমান 
শতমুখে রামকৃষ্ণ মহাম্বোধি পানে ধায় 
বঙ্গের গৌরব তুমি--কোটিপত তব পায়॥ 


প্রবন্থা 


গুরু কে? 
উদ্বোধন--৪র্থ বর্ষ, ১৩০৮ সাল 


পূর্বজন্মাঞ্জিত গররত্তিবশতঃ মাজ্জিত সংস্কার মানবের ব্রহ্মবিবিদিস! 
নিরতিশয় বেগবতী । বেগবতী অনুরাগ মন্লাকিনী অযুত অনন্ত পর্বত 
মরুভূমিবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া আপনার বেগে আপনি মহাসমুদ্রে মিলিত | 
অনুরাগী আপনার বেগে আপনি উন্মাদ, আপনার গন্তব্যপথের আপনি 
আবিক্ষীরক। এজন্য তীব্র সংস্কার 'নুরাগীর গুরুকরণে প্রয়োজনা- 
ভাঁব। কিন্তু এ হেন তীব্র অনুরাগী জগতে বড়ই বিরল। মন্দাধিকারী 
নিজ সামর্ে অবিশ্বীলী, তমোভাবাপন্ন, অনাজ্জিত সংস্কার; সুতরাং 
পরসাহায্যে আত্মলাভেচ্ছু মানব স্বতঃই গুরুকপা সাহায্যপ্রার্থী। 
পরমাত্মা বা ঈশ্বর লাভে আত্মসাক্ষাৎকারী মানব ভিন্ন অন্য কেহই সহায় 
হইতে পারে না। এজন্য শ্র্তি বলিতেছেন, “তছিজ্ঞানার্থং স গুরু- 
মেবানিগচ্ছেং সজিত-পানিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম । তাহাকে জানিবার 
নিমিত্ত উপায়নহস্তে শ্রুতিবিৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবে। 
সুতরাং যে কেহ শ্রুতিবিৎ ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ তিনিই গুরুপদবাচ্য। বিবেক” 
চুড়ামণি মুখে ভগবান শঙ্কর স্বামী বলিতেছেন, “উপসীদেদ গুরুং প্রাজ্ঞ 
যন্মাৎ বন্ধবিমোক্ষনমূ। শ্রোত্রিয়োহরূজিনোহকামহতো! যে! ব্রহ্ম 
বিভ্তমঃ ॥” বাঁহা ছারা ভববন্ধনমুক্তি হয়, যিনি প্রাত্ৰ, বেদজ্ঞ, 
পাপাচারবিহীন, কামরহিত ও ব্রহ্গজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সেই গুরুর উপাসন। 
করিবে । ইহা দ্বারাও যে কেহ ব্রঙ্গজ্ঞ পুরুষকেই গুরু বুঝাইতেছে । 
পরমাত্বা ব| ঈশ্বর দর্শন বড়ই কঠিন বিষয়, সুতরাং যে সে এ বিষয়ের 
উপদেষ্টা হইতে পাবে না। এজন্য শ্রুতি জীবকে সাবধান করিয়া 
দিতেছেন, পঅন্ধেনৈব নীয়মান যথাদ্ধাঃ”--এক অন্ধ অপর অন্ধকে 


নূং শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও বচন 


পথ দেখাইতে গেলে যেমন উভয়েই বিনষ্ট হয়, অজ্ঞানী গুরু এবং 
শিষ্যেরও সেই দশ হয়| কোন লোক গুরুপদবাঁচ্য হইতে পারে না; 
এ বিষয় বিশিষ্টরূপে বলিবার জন্য মন্থত্র শ্রুতি বলিতেছেন, “ন 
নবেনাবরেণ প্রোক্ত এব স্ুবিজ্ঞেয়ে। বনুধা চিন্তা মানঃ”। যেহেতু 
প্রকৃত বুদ্ধি অব্রন্মজ্ঞ মনুষ্য কর্তুক উপদিষ্ট হইলে বহু চিন্তিত হইয়াও 
আত্স। সুবিজ্ঞেয় হয় না। ন্ুতরাং প্রাকৃত মানব গুরুর আসন গ্রহণের 
একান্ত অযোগ্য । 

বৈদিক যুগে গুরুর এরপ ব্রক্মজ্ঞত! জ্ঞাত হওয়া যাঁয়। পৌরাণিক 
ও তীস্ত্রিক যুগে এই ভাবের সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিয়াছিল | দীক্ষাগুর, 
শিক্ষাণ্তর ও কৃলগুরু প্রভৃতি অদ্ভুত ও অবৈদিক মত ভারতবর্ষের 
দেশবিদেশে প্রচলিত হইয়া অধুনাতন সমাজে তাহ! এক কিন্তুত- 
কিমাকার রূপ ধারণ করিয়াছে । গন্ধর্ব তন্ত্রের দ্বিতীয় পটলে 
“আস্তিকোহ শুচির্দক্ষো” ইত্যাদি বাক্যে গুরুর যে লক্ষণ কর! হইয়াছে, 
সেরূপ গুরু তান্ত্রিক সাধকগণের মধ্যে প্রায় পরিলক্ষিত হয় ন!। 
হয়তো 'অধুনাতন কুলগুরুগণের কৌন পূর্বপুরুষ কোন বিষয়ে সিদ্ধিল'ভ 
করিয়া অনেক শিষ্য করিয়া গিয়া থাকিবেন; তাহার বংশধরগণ এক্ষণে 
নিরক্ষর হইয়া, কামিনী-কাঞ্চনের ক্রীতদাস হইয়া কিরূপে সেই গুরুর 
আসন গ্রহণ করিতে চান বুঝিতে পারি না। অনেক অন্ভুত তন্তে 
কুলগুরু প্রথার অদ্ভূত মত লিপিবদ্ধ দৃষ্ট হয়। এই কুলগুরু প্রথা 
বঙ্গদেশে যেরূপ অধিকার বিস্তার কবিয্লাছে, ভারতবর্ষের অন্য কোথাও 
তেমন বিড়ম্বনা ঘটে নাই। বখন পুর্ব সিদ্ধিপুরুষগণের বংশ- 
তিলকগণ জ্ঞান বা যোগাদি উপদেশে অপারগ হুইয়! উঠিলেন, তখনি 
এক অভিনব তন্ত্র রচিত হইল, বল! হইল আমর। দীক্ষাগুর থাকিবই ; 
কান ফু কার ভারটা পিতৃপুরুষগণের কুপায় আমাদেরই রহিল; কিন্ত 
ইচ্ছা করিলে শিষ্য অন্যত্র শিক্ষাণ্ডরু করিতে পারেন। গুরুভক্তির 
অদ্ভুত উপাখ্যান পুরাণতন্ত্র ও লোকমুখে রচিত ও প্রচারিত হইতে 
লাগিল। কেহ বুঝিয়া-শুবিয়াও সমীজের ভয়ে কুলগুরুগণের বাঁষিকের 


প্রবন্ধ ১৭১. 


টাক! বন্ধ করিলেন না। কেহ কুলগুরুগণের ঘোর বাভিচার ও 
অজ্ঞতা দর্শনে মর্মাহত হইয়৷ গুরু অন্বেষণে বাস্ত হইলেন; অধিকীংশ 
লোক নাস্তিকতা অবলম্বন করিলেন। ইহাই বঙ্গদেশের আধুনিক 
সমাজের অবস্থ। দীড়াইয়াছে । 

শিষ্ের একান্ত নিষ্ঠ। থাকিলে বে কোন গুরু হইতে বিগ্যালাভ 
হইতে না পারে, তাহা নয়। কিন্তু যে একান্তনিষ্ঠ, সে বড়ই দুর্লভ । 
কয়জন লোক জগতে আছেন, যাহারা শ্ীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি সদর্পে 
ঘোষণা -করিতে পারেন, “ষগ্ভপি আমার গুরু শুড়ি ঘরে যায়। 
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায় ?? 

অবধূতের চব্বিশটি গুরু করিবার প্রস্তাব ভাগবত হইতে উদ্ধত 
করিয়া পরমহংসদেব বুঝাইয়! দিয়াছেন, ধাহার নিকট যে কিছু 'বষয় 
শিক্ষা কর! যায়, শিনিই প্রকারান্তরে গুরুপদবাচা । এইভাবে জগতের 
প্রত্যেক ব্যক্তি, এমন কি, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্ক, চলাচল সকলগই এই 
প্রকারের গুরু | কিন্তু পরমার্থ বিষয়ে সহায়কারী ব্যক্চিবিশেষকে গুর 
স্বীকার করিয়। সাধনপথে অগ্রসর হওয়। ভিন্ন পরমান্স সাক্ষাৎকানের 
সম্ভাবন। ন! থাকায় গুরুকরণ ব্যক্তিমাত্রেরই প্রয়োননীয়। ব্রন্মন্জ না 
হইলে আবার সে কোনমতেই গুরুপদবাচা নহে ।  পরস্ত দর 
অনুরাগীর গুরু খুঁজিতে হয় না। ধ্লুবের ন্যায় অনুরাগীর নিকটে 
ভগবান্‌ সর্বদাই নারদরূপী গুরুকে প্রেরণ করিরা ভন্তের ইচ্ছা পর্ণ 
করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে সেরূপ অনুর গী জগতে একান্ত ছর্লভ। 

সাধন! দ্বার ক্রমে যদি উচ্চ হুইতে উচ্চতজ্ঞানে পৌছান সম্ভবপর 
হয় তবে গুরু হইতে গুরুভ্তরে গমন কর অন্যায় হইবে কেন? 
বাহার! ব্রন্মজ্ঞ পুরুষকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, ঠাহাদের গুর্কান্তবে 
গমনের প্রয়োজনাভাব, কারণ, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষে সমস্ত জ্ঞান সুর্দোর 
মত গ্রকাঁশমান। ত'হা হইতে শ্রেষ্ঠ জানা কেহ থাকিতে পারে না। 
কিন্তু বাহার ছুর্ভাগ্যবশতঃ এহেন ব্রন্মজ্ঞ পুরুষ গুরুরূপে প্রাপ্ত হন 
নাই, তাহারা গুর্বন্তরে গমন করিলে কিছুমাত্র দোষ হয় না। তত্রামুখে 


১৭২ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা 


ভগবান সদাশিব বলিতেছেন --“মধুলুন্োযথ। ভূঙ্গ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং 
ব্রজেৎ। জ্ঞানলুবস্তথা শিষ্কে। গুরো-গুর্স্তরং ব্রজেৎ।” মধুলুন্ধ ভ্রমর 
যেমন এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া যায় জ্ঞানলুব্ধ শি্য তেমনি 
গুরু হইতে গুর্ধস্তরে গমন করিবে । 

ধিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি নিজেই ব্রন্গম্বরূপ; তাই. শ্রুতি বলেন 
দ্রন্মবিদ ব্রদ্মেব ভবতি।” এই ব্রন্মজ্ঞ পুরুষকে গুরুরূপে প্রাণ্ড 
হইলে শিল্ের অভয়পদ প্রাপ্তি হয়। “যথা দেবে তথা শুরৌ” বলিয়া, 
শুতি গুরুভক্তি ও গুরুনিষ্ঠার ফল বলিয়াছেন। এই গুরুভক্তি লাভ 
হইসে ব্রন্মতত্ব তাহার নিকট করামলকবৎ প্রতীয়ম'ন হয়, তখন শিশু 
বলিতে পারেন, “ন গুরুর্ণশিষ্যশ্চদানন্দরূপ শিবোহহং শিবোহহং |? 


শ্রীবীমরুষ্চ ও প্রেমোন্গত্ততা 
উদ্বোধন-_-৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩১১ সাল 


ভগবান শ্ীর'মকৃষ্ণদেব বলিতেন -যত মত, তত পথ । জগতের যত 
ধর্মমত, সকলই উশ্বরানুভূতিকল্পে এক একটি পন্থা মাত্র বলিয়া 
উপলব্ধি হয়। তীহার মতে সকল মতেই যে অল্লাধিক সত্য নিহিত 
আছে, তাহা নহে, কিন্তু প্রত্যেক ধর্্মমতই দৃঢ় বিশ্বাসে অনুষ্টিত হইলে 
ভগবানে পৌছাইয়। দেয়। অতএব সকলগুলি সমভাবে সত্য। 
সুতরাং কোন ধর্্দমতই আমাদের রুচিকর না হইলেও অন্যের উন্নতির 
সহায় বলিয়া উপেক্ষণীয় হইতে পারে ন। তবে আমার মতে আমি 
চলিব এবং অন্য মত ব। পথকে হেয় মনে করিব না। 

প্রত্যেক মতের সার কথ৷ ইহাই প্রতীত হয় যে, ঈশ্বর লাভের 
একমাত্র উপায়,__তীহাতে একান্ত অনুরাগ । বৈধী ভক্তির ক্রমে 
একান্তিকতীয় পরিণমিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যাহার তাহ৷ 
হয় নাই, জানিব সে ধর্মমজীবনের অনেক নিক্গস্তরে পড়িয়। রহিয়াছে । 


প্রবন্ধ ১৭৩. 


জপধ্যান হোমপুজ। প্রভৃতিতে নিষ্ঠাদ্বার! যাহার হাদয়ে উদ্দাম অনুরাগের 
সঞ্চার হয় নাই তাহার জপ পুজাদি পগুশ্রমে পরিগণিত । কিন্ত 
জপ হোমাদি বৈধী গণ্ডীর ভিতর অবস্থিত না হইয়াও যাহার মন 
ভগবান্‌ লাভে নিতান্ত এক্যতানরত্বি, তিনিই জগতে বহু ভাগ্যবান । 
বহু শান্ত্ান্তদর্শী উত্ভিন্ন প্রতিভা মনুস্তাপেক্ষা! নুরাগরঞ্জিতনেত্র ভক্তই 
জগতের বহু কল্যণদায়ী হয়েন। ভগবদনুরাগের প্রবল শ্বোতে তিনি 
বেদবেদান্তাদি শান্ত্রোক্ত অনুভূতি ও অবস্থাসকল অতি সহজেই লাভ 
করিয়। নিজে ধন্য হন এবং অপরকে কৃতার্থ করেন। যে অনুরাগে 
ভগবান বুদ্ধ, স্ত্ীপুত্রের মায়! ছিন্ন করিয়া £নশ তিমিরে গৃহত্যা করিয়া- 
ছিলেন, যে অনুরাগে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, যে 
অনুরাগে ভগবান্‌ শ্রীরামকৃঞ্ণদেব গঙ্গ'সৈকতে লুষ্টিত কলেবরে শিশুর 
হ্যায় মা-_মা বলিয়! কান্দিয়া আকুল হইতেন, সেই অনুরাগের 
শতাংশের একাংশ পাইলে জীব ধন্য হইয়। যাঁয়। কতকগুলি বিধি- 
নিষেধ মানিয়। চলিতে সকলেই পারে, কিন্তু বহু জন্মাঞ্জিত মাঞ্জিত 
সংস্কারাপন্ন মানব ভিন্ন অনুরাগের উদ্দাম তরঙ্গে কেহ এ রূপে 
তরঙ্গিত হয় না। শুকপক্ষীবৎ বর্ণোচ্চারণের সামর্থ্য অনেক পণ্ডিতের 
থাকিতে পারে। অনন্ত শান্তর অনেকের জিহ্বাগ্রে এমন স্ফুরিত হইতে 
প।রে, যাহ। দেখিয়া! জগৎ স্তম্ভিত হইবে । কিন্তু এতাবৎ সত্বেও যাহার 
ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা৷ জন্মে নাই, তাহার সমস্ত পাঁণ্ডিত্য রথ অভিমানই 
আনি দেয়। ধন-মান-যশ-প্রভুত্ব-বিদ্যাবত্তা যদি ঈশ্বর লাভে সহায় না 
'হইল, তবে সে সকল মানবের বিপজ্জাল মাত্র। আর ইহারা যদি ঈশ্বর 
লাভে কথঞ্চিৎও সহায়কারী হয়, তবে সে ধন-মানাদি বহু মানার | 

একটু স্থির মনে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়__-এ জগতে ধন- 
মানাদি সকলই জাবিত কাল পর্য্যন্ত; কিন্তু ধ্বংস যখন অবশ্যন্তাবী, 
মৃত্যু যখন অপরিহার্য, দেহ যখন পঞ্চত্বগত হইবেই, তখন স্বত্যুর পর 
আমি থাকিব কিন, একথা জানিতে চেষ্টা করা সকলেরই আবশ্যক । 

এই সন্দেহেই নচিকেত! যম সদনে বিজিত্ঞানু হইয়া গমন করেন। 


১৭৪ শরচ্চন্দ্ের জীবনী ও রচনা 

এই সন্দেহ নিরাকরণোদ্দেশেই অনন্ত শাস্ত্রের স্থষ্টি | এই সন্দেহের 
ফলেই ধীরে ধীরে ঈশ্বরে বিশ্বাস অস্কুরিত হয়। সাধারণ শ্রেণী অপেক্ষ। 
একটু উন্নত মানব কেবলমাত্র বিশ্বাস করিয়াই স্থির থাকে না। নিজ 
বিশ্বাসের মত যাহাতে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিতে 
থাকে। এইরূপে বিশ্বাসের পরিপক্কাবস্থাতে তাহার ঈশ্বরের দর্শনতৃষ্ণ! 
বেগবতী হয়। সে নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে চায় যে, যিনি আছেন 
বলিয়। এতকাল বিশ্বাপ করিতেছি, তিনি নিশ্চয় আছেন কিনা । এই 
অপরোক্ষ তীব্র তৃষ্ণার নামই অনুরাগ । এইরূপে অনুরাগ মন্দাকিনী 
বিশ্বীস-হিমাচল ভেদ করিয়া নানামতরূপ অযুত অনন্ত পথে অখণ্ড 
চিদানন্দ সাগরোদেশে ম্যন্দমান। | দেশকাল সর্ববাধ। উল্লজ্বিনী, ঘ্বণা- 
লঙ্জীভয়াি অষ্টপাশছেদিনী, গে।শীকুলোদ্দামানুপ্লাগোল।স মন্দাকিনীতে 
একব।র স্নান করিলে মানব কৃষ্ণময় নবীন জীবন লাভ করির। যাবতীয় 
বিধিনিবেধের পাবে উত্তীর্ণ হইন্ন। থাকে এবং তাহার চেষ্টাদি কামকাঞ্চন- 
মোছিত জীবের নিকট উন্ম্তবৎ প্রতিভাত হইয়। থাকে। কিন্তসে 
উন্মন্তত1 ব€ সুকৃতিলভ্য । বে উন্মত্ততায় জগৎ ভুলাইয়া দেয়, 
দেহ।তববোধ ছিন্ন করে, সে উন্মত্ত কে ন। পাইতে ইচ্ছা! করে? সে 
প্রেমোন্মত্তেরন পদতলে আশ্রর লইয়া কত লোক্ই ন। সংসাবের হ্ব'ল।- 
যন্ত্রণা জুড়।ইয়। থাকে । 

হ জীব! সেই' উন্মন্ততার স'ধক হও। এ তোমার সম্মুখে 
প্রেমে ন্মাদের জ্বলন্ত ছবি শ্রীরানকৃষ্ দাড়াইয়। রহিয়াছেন। অভয় দিয়া 
বলিতেছেন, নিশ্চয় ঈশ্বৰ প্রত্যক্ষীকৃত হুহবে কারণ, আমি নিজ 
জীবনে তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি । হে মানব! বৃথা তোমার বেদাদি 
পাঠে শ্রম ; বৃথা বিধি-নিষেধ সীমার গণ্ডীতে অবস্থান ; বৃথা ধন, মান, 
বিদ্যা, যশের গৌরব; যদ্দি এই ছুর্লভ মানবজন্ম ধারণ করিয়া শ্বর 
প্রেমোন্বত্ত ন। হইবে- যদি মৃত্যুর ভীষণ ছায়া মরিবার আগেই সমাধিতে 
প্রত্যক্ষ করিয়া মৃত্যু লাভ করিতে ন৷ পারিলে। 

প্রেমোন্মত্ততা লাভ করিয়। যে ম্ৃত্যুজয়ী--সে বলে. কাল সহায় 
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সত । আমি কি তোমায় ভয় করি? এ দেখ, আমায় মা ক্রোড়ে 
করিয়া বসিয়া আছেন; দেহ থাক বা বাক্। আমি ঈশ্বর দর্শন-স্পর্শন 
করিয়াছি__-আমার “জাত গিয়াছে ।” প্রেমোন্মাদ জন্ম মৃত্যুর পরপারে 
অবস্থিত হইয়! হাসিতেছেন, কীদিতেছেন, আবার অহেতুক দয়ার 
প্রেরণায় জীবের পরিত্রাণে দেহ ক্ষয় করিতেছেন । তাহারই পদধূলিতে 
দেশ-গ্রাদেশ তীর্থীভূত হয়। এ প্রকার প্রেমোন্স'দ জগতে কয়টা দেখা 
বায়? বাঁহার। এ অবস্থা প্রাপ্ত হন-_-তাহারাই জগতের যথার্থ উপদেষ্ট 
--বেদাদি প্রকাশক ব্রহ্মভাবাপন্ন-৯শ্বরকল্প অবতার । 

বদ্ধজীব তাহাদিগকে দেখিয়া! চিনিতে পারেন! বা পাগল বলিয়। 
উপেক্ষা, কবে। আপনাদিগকে অধিক বুদ্ধিমান মনে করায় তাহাদের 
আচরণ কাকের ন্টায়ুই হইয়া থাঁকে। কথায় বলে, কাক বেশী বুদ্ধণান, 
তাই জঘন্য পদার্থ তাহার আহীন। এরূপ বুদ্ধিজীবীরা সত্য সত্যই 
কৃপাপাত্র, সন্দেহ নাই। 

ভগবান শ্ীচৈতন্যদেবের তিরোধানো পর শীরামকৃষ্দেবেব ন্যায় 
প্রেমোন্মাদ পুরুষ গত চারশত বত্নরেশ মধো মাৰ কেহ ভাবহবর্ষে 
মাবিভূত হন নাই | বখনই ধর্মগ্লানি উপস্থিত হয়, সনাতন ধর্মের 
পুনঃসস্থাপনের জন্য প্রকৃতির তুর্লগ্ঘা শির্দেশে তাদুশ মহাপুরবের 
আবার অভ্যুদয় হয় । উদানাভ্তন কালে শ্রীপাদকুষদেহে যে অনুরাগে 
প্রবল বন্যা, ষে প্রেমোন্মত্ততা, যে মহাপমন্য়ভাব, মে ভাব ভক্তি-জ্ঞান- 
ধানাদির অদ্ভুত একত্র সম্মিলন দেখ। থিয়াছে, তাহাতে দেশের সৌভাগ্য 
সথচন1! করে| ধাঁহার নামে নসাগরা সদ্বীপা বসুর্ধর। আঙ্গ প্রতিধ্বনিত 
হইতেছে ;--যিনি নিরক্ষর পুজক ব্রাদ্ষণ হইয়াও আজ আল্লেচ্ছ ব্রাহ্মণের 
নমস্য হইয়াছেন,_-তাহাঁর বিষয় অনুচিন্তন। তাহার পুত জীবনের 
কথ শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা “দ্বারা ভাঁরতে কেন, সমগ্র জগতে ব্রহ্ম 
বিবিদিষ! এবং ঈশ্বরান্ুরাগ শতগুণে পরিবদ্ধিত হইবে, ইহা! আমার স্বীয় 
জীবনের প্রত্যক্ষ হইতেই নিঃসক্কোচে বলিতে পারি। 


[১৭৬ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা 
জবতারবাথ 
উদ্বোধন--২৫শ বর্ধ 


বেদান্তের বিশিষ্ট মত এই যে, একমাত্র পরব্রহ্মই সত্য বন্ত-_-অনাদি: 
অনন্ত-অখণ্ড-অব্যয় ও দেশকাল নিমিত্বতায় অপরিচ্ছন্ন। তিনি নিজ 
শক্তিমায়! সহায়ে যেন বহুধা পরিণত হইয়াছেন। অতএব বস্ততঃ তিনি 
অপরিণামী হইলেও তিনিই আবার বিশ্বস্থষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান 
কারণ। সত্বীন্তর স্বীকার করিলে “একমেবাদ্িতীয়ং৮ এই প্রতিজ্ঞা 
রক্ষিত হয় না। নুতরাং সেই এক পরমাত্মা বা পরব্রদ্ধ, যিনি অখণ্ড 
সচ্চিদানন্দ স্বভাব এবং ধীহার ক্ষয়োদয় নাই, প্রাতি জীবে অনুপ্তর্ষ্ট 
হইয়াও অখণ্ড চিৎসত্বায় অভেদ্যভাবে দণ্ডারমান রহিয়াছেন। চিৎ বা 
চৈতন্যসত্বা যদি এক ও অখগ্ডই হয়, তবে সেই সত্তায় আকাট ব্রন 
অখণ্ড ভাবেই অবস্থান করিতেছে ; ভেদভাব কেবল মায়াশক্তি হইতেই 
প্রতীয়মান হইতেছে। 

একই মৃৃত্তিকায় বিভিন্ন বীজ উপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রস প্রসব 
করিতেছে। বিভিন্ন বীজের গৃথকত্বই বিভিন্ন রস প্রস্থৃতীর কারণ। 
সেইরূপ অনাদি কর্ম্মবশে, অখণ্ড ব্রন্মে অবস্থান করিয়াও, জীব ভিন্ন 
ভিন্ন কর্মপথে অগ্রসর হইতেছে; মায়াশক্তিই এই অনাদি কম্মপথের 
প্রবর্তক । আপনার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বভাব অনুভব হওয়া মাত্র 
এই কর্ম ব! জগদিন্দ্রজাল ছির হয়। ইহাই বেদান্তের মুক্তিবাদ। 

এইজন্য বেদান্তে মায়াশক্তি বশে উচ্চাবচ স্থষ্টি সমর্থন হয়। সৃষ্টির 
দিক দিয়া দৃষ্টি করিলে «ই উচ্চাবচ ক্ষ্টি সমর্থন না করিয়৷ থাকা 
যাঁয় না। ব্রন্মর বা স্বস্বরূপের দিক্‌ দিয় বৃষ্টি করিলে স্থ্টিভানই 
থাকেনা উচ্চাবচ স্থষ্টি থাকিবে কিরূপে ? - 

এইজন্য বেদান্ত শান্তর (১) পারমাথিক «বং (২) ব্যবহারিকরূপ 
ছইটি আপাত বিরোধী সত্তা অঙ্গীকার করেন। অর্থাৎ পারমাণ্িকই 
জীবের যথার্থ সত্তা--অখণ্ড সচ্চিদানন্দই জীবের স্বভাব ! আর সেই 
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সত্তা দেহেন্দ্রেয়াদিতে অধ্যস্ত হইয়। _জীবের স্বন্বরূপ বিচাতিবূপ পতি- 
ক্রিয়ার ফলই ব্যবহারিক সত্ব।। এই দ্বিতীয় সত্তার ন্বর্গ আছে, নরক 
আছে । দেব মানব গন্ধর্ব স্বর্গাদি লোক আছে, তলাতলাদি সপ্ত 
পাতাল আছে। যোগী ভোগী, ধন, আধ্্ম, পাপ, পুণ্য এমন কি 
ব্রন্মলোক পর্যন্ত এই ব্যবহারিক সততায় অবস্থিত । পুবাণাদি মুখে যে 
অবতার-তন্বো সনথন দৃষ্ট হর তাহ'ও এই বাংহারিক সন্তায়। সুতবাং 
বেদান্ত মতে, উহাঁও মিথ্য। নহে। 

শক্তির তারততমাই উচ্চাবচ স্থষ্ট ; একধ। যদি সত্য হয়, ত:ব মুক্তি: 
বলেই বা অবতারব'দ সমথিত হইবে না কেন? আমার গুরুদেব 
শ্ীন্রীঠাকুরের সম্বন্ধে আমাকে কোন সময়ে অ।লমোড়। হইতে একখান! 
চিঠি লিখেন, উহাই কালে “শিবস্তো ত্র” রূপে ছাপ। হইয়াছে । উহাতে 
শ্ীপ্তীঠাকুরকে স্বামীজি “সর্ব স্বতত্ত্রমীশ্বরং” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। 
স্বামীজি আলমোড। হইতে কলিকাতায় আসিলে অবভারতত্বের বীজ 
স্বরূপ এ কথা লইয়া আমার সহিত তাহখর বহুবিধ প্রাসঙ্গ উপস্থিত 
হইয়াছিল | সেই সকল কথার সারাংশ এইখানে লিপিবদ্ধ করিলে 
আমর। অবতাঁরবাদ সম্বন্ধে স্বামীজির মত বুঝিতে পারিব। 

স্বামীজি বলিয়াছিঃলন, ব্রঞ্লোকের আধিকারিক পুরুষ বলিয়! 
বীহারদিগকে বণিত হয় তাহাদিগকে অবতার বলিবার বাধা বেদান্ত 
শাস্ত্রে নাই | বেদান্তমতে সগুণোপাসনার চরম ফললাভ ব্রহ্গলোক 
প্রাপ্তি। কঙ্লান্তে ব্রহ্মার সহিত ব্রক্লোকবাসী সকলের মুক্তি বেদান্ত 
সমর্থন করে। ব্রহ্গলোক যখন “অনারত্তি” স্থল-_তাহা হইতে যখন 
ক্থলনের আর সম্ভাবনা নাই-_তখন ব্যবহারিক সম্ভার মধ্যে উহাই 
1১105501969] (সর্বোচ্চ আদর্শ)। এ লোকের অধিবাসীরা স্বতত্ত্ 
ও সর্বশক্তিমান, আগুকাম, অণিমাদি যড়এরশ্বর্যসম্পন্ন_ _ইহাও বেদান্ত 
শাস্ত্র সমর্থন করে। অতএব দেশকালভেদে সেই লোকের এক এক 
আধিকারিক পুরুষ ধন্ম সংস্থাপনের জন্য জন্মগ্রহণ করেন এবং অবতার 
বলিয়া কথিত হন-_-একথাই ব! বেদাস্তমত বিরোধী হইবে কেন ? 


৯২ 


১৭৮ শয়চন্জের জীবনী ও রচনা 


আবার দশাবতারের মধ্যে শ্ীকৃষ্ের উল্লেখ নাই। ্্ীমন্ডাগবতে 
শ্রীকৃকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । তীহারই 
অংশকলায় অন্য অবতার পুরুষ সকলের জন্ম। “এতে চাংশ কলা- 
পুরুষঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং”, “অবতারাহসংখোয়।” ইত্যাদি বচনে 
শ্ীকৃষষকে অবতারের উৎপত্তি স্থল বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । 
আবার সেই শ্্রীকৃষ্ণই গীতামুখে বলিয়াছেন “আমি ধর্ম সংস্থাপনের 
জন্য যুগে যুগে আবিভূর্ত হই।” এরূপে দশাবতারের মধ্যে নির্দিষ্ট 
না হইয়৷ গ্রীক পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণরূপে সিদ্ধান্িত হইয়াছেন এবং 
তিনিই গীতামুখে প্রতিজ্ঞা করিয়! গিয়াছেন, আমি ধর্ম সংস্থাপনের 
জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইব। ইহা ফদ্ি সত্া বলিয়া বিশ্বাস 
করা যায় তবে সেই পরব্রহ্ম নারায়ণ, বাহাকে পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছে--তিনিই বা আবার এখন অন্ত রূপে আবিভূর্তি 
ন। হইতে পারিবেন কেন? এইজন্য দশাবতার ভিন্ন অবতার নাই 
ইহা ধাহারা বলেন, তীর! পুরাণের মন্ম অবগত নহেন | আমাদের 
ঠাকুরকেও এইরূপে সর্ব ও স্বতন্ত্র ঈশ্বর-_পুর্ণব্রক্ম নারায়ণ বলিয়! 
অভিহিত করার কোন দৌষ দেখি না। কারণ তিনি নিজ মুখে 
ব্যক্ত করিয়াছেন_-“যে রাম যে কৃষ্ হইয়াছিল সেই ইদানং এই 
শলীরে।” স্বামীজি বলিয়াছেন, জীব বু জন্মব্যাপী তপস্যার সাধন 
ফলে আধ্যাত্সিক রাজ্যে বহুদূর অগ্রসর হইতে পারে, কিন্তু পুর্ব পুর্ব 
যুগের ভাবছ্ন সমষ্টি ঠাকুরের সমসমান হওয়া তো দূরের কথা-_ 
তাহার সামীপ্যলাভও, তাহার কৃপাকটাক্ষ ভির, তাহার জীবনে 
হইবার সম্ভীবন। নাই। কিন্তু অবতাররূপী দেবমানব যখন জগতে 
,আবিভূতি হন তখন অনেক লোক তাহাদের দর্শনে স্পর্শনে উচ্চগতি 
বিনা সাধনায় লাভ করিয়৷ থাকে । ধর্দজগতে ইহা এক অদ্ভুত 
রহম্য-_এখানে কোন যুক্তি তর্ক থই পায় না। 

স্বামীজির উক্ত সিদ্ধান্ত শুনিয়া যুক্তিবাদী দার্শনিক হয়তো! 
বলিবেন, বেদ-বেদান্ত শান্তর তো পুরাণ চলিত অবতারবাদ প্রত্যক্ষ 


প্রবন্ধ ৯৭৯ 


সমর্থন করে না। এ বিষয়ে স্বামীজির সঙ্গে ৬খিরিশচন্ত্র ঘোষের 
বাড়ীতে আমার যে সকল কথাবার্তা হয় তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ 
করিব। আমি সেদিন বলিয়াছিলাম “যিনি দেশকাল নিমিত্ত তার 
গণ্ডীতে শরীর ধরিয়া আসেন তিনি পূর্ণ হইবেন কি করিয়া__পূর্ণ তো 
সর্বব্যাপী নিরাধার।” উত্তরে স্বামীজি বলিয়াছিলেন, ধি'ন দেশকাল 
নিমিত্ততার অতীত, তাহার সম্বন্ধে কোনরূপ যুক্তিতর্কের অবসর 
'কোথায়? কারণ সকল যুক্তিতর্কই দেশকাল নিমত্ততার ভিতরে । 
আর যিন কার্য কারণের অতীত তিনি যদি, আমরা যাঁকে কার্য্য কারণ 
বলি--তার মধ্য দিয়াই দেহ ধরিয়া আসেন তবে এ বিষয়ে কোন 
অঙংগতি দেখা যায় না_কারণ তিনি স্বতন্ত্র স্বাধীন কখনে সর্ব" 
প্রিয়লোক বিধারক সেতু, অচিন্ত্য, অব্যয়__-আবার কখনে মায়াশ্রয়ে 
সর্কেশ্রয় সর্ধশক্তিমান, এইঈ চোর্দপোয়া দেহে অবস্থান করিয়া 
আপনাকে আজন্ম স্বতন্ত্র ঈশ্বব জানিয়াও ধন সংস্থাপনের জন্য যুগে 
যুগ অবতীর্ণ ভাব্যকার এইজন্য গ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে গীতাভাষ্তে বলিয়াছেন-_- 
“জাত ইব”। অত বড় বেদ'ন্তবিদৃও শ্রীকৃষ্ণের অবভারত্ে সন্দিহান 
হন নাই। 

আর এক কথা, বেদান্ত মতে সচ্চিদানন্দ সত্ত। তো অখণ্ড-_জীবে 
জীবে এই অখণ্ড অনুভূতির অভাব --তাই ভিন্নত্ব বোধ | জন্ম হইতে 
যদি কাহারও এই অখণ্ড সম্ত] অনুভব হয়--যেমন “বামদের” খধির 
হ'য়াছিল, তাহ। হইলে অব্তারবাদ যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না। অর্থাৎ 
চিন্মর, অধণ্ড চৈতন্টের দেহ ধারণরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক. হইতে 
পারে না। যদিও বেদ-বেদাস্ত শাস্ত্রে অবতারবাদের তেমন স্পষ্ট উক্তি 
দৃষ্ট হয় না। তবু শত পথে মৎস্যাবতারের উল্লেখ আছে দেবী স্ুক্তে 
অঙুভূন্‌ খবির কন্ঠাতে দেবীর আবির্ভাব কথিত হইয়া । আর বেদের 
শতশাখা যে লুণ্ড ও নষ্ট হইয়। গিয়াছে তাহার সীমা নাই | তহুপরি 
বেদের উক্তিগুলি পুরাণাদিতে এ সাধারণ নিয়মগুলিই বিস্তৃত ভাবে 
স্উক্ত হইয়াছে । এইজন্য শাস্ত্র বা বুক্তিমতে অবতারবাদ অনঙ্গত হয় না। 


১৮০ _ শরচ্চন্দের জীবনী ও রচনা 


স্বামীজির এই সিদ্ধান্তগুলি যুক্তি ও শান্ত্রবাদীর ভাবিবার বিষয়। 
তবে একথাও ঠিক যে অবতারবাদ সম ন.করিতে যাইয়া অনেক স্থলে 
অনেক সম্প্রদায় যুক্তিবিরোধী বেদমন্ত্রাদি উল্লেখ করিয়া বুদ্ধিমানের 
নিকট হাল্ঠাম্পদ হন'। শেন্তাশ্বতর শ্রুতির “ত্বং হ কুমারো উত ব। 
কুমারী” মন্ত্র বারা কোন সম্প্রদায়কে অবতারবাদ সমর্থন করিতে 
দেখিয়াছি। শ্তরীমদ্ভাগবতের “গুক্লরক্তস্তথাপীতঃ” শ্লোকের বৈয়র্থ 
সম্পাদন দ্বারা ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের অবতার সমর্থন চেষ্টা বৈষ্ণব ভাষ্য 
দর্শন করিয়াছি | পুর্ব পূর্ব অবতারগণের সহিত সামপ্রস্য বিধানকল্ে 
আধুনিক সম্প্রদায় সকলেও ঈশ্বর অলীক কল্পসন। দৃষ্ট হয়---যাহ। যুক্তিবাদী 
স্বীকার করিতে পরাগ্জখ হন। ম্বামীজির মতে ঈশ্বরকে “ম্বতন্ত্র” বিয়া 
সিদ্ধান্ত কঠিলে অবতারবাদ সমর্থনে আর কোন শান্ত্র প্রমাণ উপস্থাপিত 
করিবার প্রয়োজন হয় না_সতযুক্তিই এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রামাণারূপে 
পরিগণিত হইতে পারে । 

উক্ত প্রসঙ্গে স্বামীজি এক সময়ে অ'মাদিগকে আর একটি কথা 
নিল্লিখিত ভাবে বলিয়াছিলেন -- 

“কয়েকশত বৎসর পরে হয়তে। একবার ভগবানের অবতার হয়-- 
আজকাল কিন্তু শুনে এলেম একমাত্র টাক! অঞ্চলেই পাঁচটা অবতারের 
আবির্ভাব হইয়াছে | উহার কারণ কি জানিন্-_-ভগবান যখন জীবের 
প্রতি করুণায় নর-শরীর ধারণ ও অপূর্ব লীলাবিলাস করিয়া অন্তপ্থিত 
হন তখন অনেকে প্রতিষ্ঠা ও নাম যশাদির জন্য অবতার বলিয়া আপনা- 
দিগকে প্রচার করিয়া থাকে। আধ্যাত্মিক ইতিহাস পাঠে জানিতে 
পার! খায়, যুগে যুগে এরূপ ঢ8156 010901)০ আসিয়াছে | এবার 
ভগবান যে সত্য সত্যই রামকৃষ্তর্ূপে আসিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ এই 
যে তীর তিরোভাবের পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই তিনি প্রাচ্য পাশ্চাত্য 
প্রদেশে অবতার বগিয়৷ পুজিত হইতেছেন। অথচ এবার নিরক্ষর 
ব্রাহ্মণরূপে তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল ।” 

৬কাশীতে অবন্থানকাঁলে পূজনীয় তুরীয়ানন্দ স্বামীর সঙ্গে আমার 


গ্রবন্ধ ১৮১ 


একদিন সান্ধ্যভ্রমণকালে অবতারবাদের কথাবার্ত! হয়._-উহা! প্রায় 
তিন বৎসর পূর্বের কথা । তিনি অবতীরবাদ সম্বন্ধে একটি সুন্দর 
নুযুক্তিপূর্ণ কথ! বলিয়াছিলেন-_তাহা! এই | বলিলেন, “দেখ একটি 
অণুপরিমাণ বটবীজে এত বড় প্রকাণ্ড একট! বটগাছ থাকিতে পারে বা 
হইবে একথ! হাজার যুক্তিতেও বুদ্ধিস্থ কর। যায় না; কিন্তু এই প্রকাণ্ড 
বটর্ক্ষে লাখে! লাখো বীজ হয় ইহার ধারণী সহঙ্গ। চোদ্দপোয়া 
মানবদেহে তেমনি পূর্ণ ভগবান্‌ থাকিতে পারেন _বা৷ অবতীর্ণ হন্‌ একথা 
সহজবোধ্য নহে-_প্ভু যাহাকে কৃপা করিয়া! বুঝান সে-ই বুঝিতে পারে । 
কিন্তু এই বিরাট সৃষ্টি সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার মধ্যে বিশ্বাস ভগবান 
অনু্থৎ হইয়া আছেন বা ইহার কারণরূপী কর্ত। হইয়। অবস্থান করেন ইহা 
সাণান্য বুদ্ধি বালকও বুঝিতে পারে। সেইজন্য অবতারবাঁদ বেদান্তের 
ব্রহ্মবাদ অপেক্ষাও কঠন বিষয়। তবে ভারতবর্ধের লোকেরা এটা 
অনেকটা বুঝিতে পাবে তাহার কারণ বন্ত পুরুষ হইতে হিন্দুরা এই 
অবতারবাদের মীমাংসা করিতে যাইয়। থই পান ন1।” 

অবতারবাদ সম্বন্ধে ঠাকুরের শ্রীমুখের কতকগুলি উক্তি শুনা যায়। 
তিনি বলিতেন, “জ্যোতির্ময় অপার ব্রহ্ম সাগবের তীরে কত শত 
জ্যোতি বক্ষ আছে। তার এক একটি রুক্ষে থলো থলে! রাম, 
থলো থলো কৃষ্চ ফলে আহে -তার এক একজন এসে জগতে এত কাণ্ড 
করে গেছেন ।” আবার বলিতেন--“এক পুকুরে ডুব দিরে এক ঘাটে 
উঠে কৃষ্ণ হলেন। আবার ডুব দিরে ও-ঘাটে উঠে ক্রাইষ্ট হলেন।” 
কখন বলিতেন € নিজের শরীর দেখাইয়া! ), “এবার ম। দেখাচ্ছেন এখানে 
পূর্ণ বিকাশ”__আবার কখনও বলিতেন-_-“-যই রাম যেই কৃষ্ঃ-_-এবার 
সেই রামকৃষ্ণ ।” এই নকল কথা আ'মর। ঠাকুরের সাক্ষাৎ পার্দগণের 
প্রমুখাৎ অবগত আছি। যিনি সাক্ষাৎ সত্যন্বরূপ ছিলেন__ভ্রমেও 
বীহাঁর ভ্রীমুখে সত্য বই মিথ্যা কথা বাহির হয় নাই তাহার অবতার তত্ব 
বিষয়ক উক্তিসকল আমর নিঃসন্দেহ সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারি। 
৬গিরিশচত্র ঘোষ ঠাকুরেকে অবতার বলিয়৷ অনেকের নিকট বলিতেছেন 
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নিয়! ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন--ও আর কি বেশী বলবে, আগে 
কত বিদ্বান সাধু ষড়দর্শনে নুপপ্ডিত এসে ও-কথখ। বলে গেছে। আবার 
কখন কখন বলিতেন--“এবার খুব গোপনে আসা জীবৎকালে অল্প- 
লোকে টের পাবে” আবার কখন বলিতেন “অবতার তার কর্ম্মচারী, 
এবার সে খোদ এসেছে ।” 

স্বামী সুবোধানন্দ মহার'জের মুখে শুনিয়াছি, একদিন ঠাকুর 
পঞ্চবটার তলায় যাইতে যাইতে হঠাৎ সমাধিস্থ হইলেন । আর নিজদেহ 
দেখাইয়া উত্তর-পশ্চিমান্তে অবস্থীনপূর্বক বলিতে লাগিলেন, “দেখ, মা 
বলহেন এর বিষয় যে যত ভাববে_-সে তত ধর্মের উচ্চ উচ্চ তত্ব 
শীগংগির বুঝতে পারবে”__আর উত্তর-পশ্চিম কৌণে অঙ্গুলি নির্দেশ 
করিয়া বলিলেন__“আদার এদিকে আসতে হবে_-তখন জ্ঞানলাভ 
করিতে কেউ বাকী থাকবে না)” 

ঠাকুরের অবতারত্বে কেহ বিশ্বাস করুন বা না করুন, তাহাতে 
আমাদের কিছু ই্টাপত্তি নাই। তবে একথা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারা 
যাঁয় যে যদি অবতারবাদ- পুরাণ শাস্ত্র বাহ! বহুধা সমর্থন করে_ সতা 
হয় তবে প্রীপ্রীঠাকুরকে অবতার না বলিয়া থাকিবার উপায় নাই। শান্ত 
যুক্তি ও শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজির উক্তি ইহার প্রামাণরূপে উপন্তস্ত 
হইতে পারে। 

স্বামীজি .শরীরে অবস্থানকালীন ঠাকুরের ভক্তগণকেও ঠাকুরের 
উপর বিশ্বাস সন্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা করিতেন | এখানে একটি কথা 
স্মরণ হইছেছে। ইটালীর পৃজনীয় দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার এই গল্পটি 
আমাকে নিজ মুখে বলিয়াছিলেন। যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ভক্তগণের 
আনন্দের হাট বসিয়াছে, তখন একদিন স্বামীজি, দেবেনবাবু ও আর 
ছু' একটি ভক্ত সন্ধ্যার পর পায়ে হাটিয়। দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাত। 
যাইতেছিলেন। কার্তিক মাস-_আঁকাশ পরিক্ষার । মাথার উপর 
ছায়াপথ (5১915) স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল | ন্বামীজি দেবেনবাবুকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,--“€হে, তোঁমর। যে মানুষকে ভগবান ভগবান 
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বলছো, দেই ভগবান কি, কেমন শক্তিসম্পন্ন তাজান কি? এঁষে 
আকাশের গায়ে ছায়াপথ দেখ! যাচ্ছে, ও থেকে মুহুর্তে মুহুর্তে কোটি 
কোটি ব্রন্মাণ্ড বেরুচ্ছে--আর মুন্তমুহু কোটি কোটি ব্রহ্মা লয় পেয়ে 
যাচ্ছে। এই অচিন্ত্ অপার শক্তর আধারে-__যাহা কেহই বুদ্ধিতে 
ধারণ করতে পারে ন।, তাকেই শাস্ত্রে ভগবান বল্ঞে। আর তোমরা কিনা 
এই চৌঁদ্দপোয়। দেহী বিশেবে সেই ভগবান সত্তা অ'রোপ কচ্ছ ?" 
দেবেনবাবু আমায় বলেছিলেন, যে নরেনের কথা শুনে তিনদিন পর্য্যন্ত 
তীহার এমন অসোয়াস্তি বোধ হইয়াছিল যে আহার নিদ্রা! তাহাকে ত্যাগ 
করিয়াছিল। চতুর্থ দিনে তিনি গরিরীশবাবুর বাড়ী যাঁন। গিরীশবাবু 
তাহার মলিন মুখ দেখিয়। বড়ই ছঃখিত হইয়। ব্যাপার জানিতে চাহেন। 
দেবেনবাবুর মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়। খিরীশবাবু বলিলেন _-“এই কথার 
জন্য তুম এত বিষগ্ন হ'লে কেন? তুমি এখনই নরেনকে বলে এনে। 
যে, যে বিবাট শক্তি থেকে এই কোটি কোটি জগৎ বেরুচ্ছে ও লয় 
পাচ্ছে, সেই পুর্ণ বির'ট শক্তিই মানবদহে কদাচিৎ অবতীর্ণ হইয়া 
আমাদের ন্যায় সংসারতপ্ত জ'বকে উদ্ধার করেন- মানুষের মত হ'য়ে 
ন| এলে-_আমা-দৰ মত সুখ ছুঃখ না বুঝলে__আমরা কেহ কোন 
কালেই ভগবৎ সত্তা অনুভব কর্তেপাত্বম না-বিশ্ব নিয়ন্তীর ইহাই 
অপার করুণার নিদর্শন--এইরূপ করুণাময় মৃত্তি ধরিয়! সর্্শক্তিমান 
পরমেশ্বর যখন জগতে অবতীর্ণ হন তখন জগতে ধর্মের বন্যা আসে, 
পাষাণ হৃদয় গলে যায়_-ক্তি মুক্তি সুগম হয়।” দেবেনবাবু আদায় 
বলেছিলেন, “গিরীশবাবুর কথ'য় যেন আমার ঘাম দিয়ে স্বর ছেড়ে গেল 
--আঁমি উন্মত্ত ম্যায় ছুটে সিমৃলেয় স্বামীজির কাছে উপস্থিত হলাম ।” 
গ্লিরীশবাবুর সিদ্ধান্ত গুনে: স্বামীজি অতিশয় আন্বাদ অনুভব করে 
বলেছিলেন--“সাঁধে কি ঠাকুর জি, সির পাঁচসিকে পাঁচ আন বিশ্বাস 
বলেন ?” যাহা হউক গল্পের সারাংশ ইহাই যে ভগ্নবান্‌ "অনোরনীয়ান 
মহাতো। মহীয়ান্‌।” তিনি সুক্ষ হইতেও নুক্_স্থুল হইতে ও স্থুল। 
স্বামীজি ”ঠাকুরকে কখন কখন “কপালমৌ5ন” বলিয়া তাহার শিশ্ত- 
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গণের নিকট উল্লেখ করিতেন। এঁকথ। প্রথমে আমরা তেমন বুঝিতে 
পারিতাম না। ম্বামীজি বিভিন্ন সময়ে আমাকে ও স্বামী শুদ্ধানন্দকে 
বলিয়াছেন যে, “ঠাকুরের ইচ্ছার ও কৃপা-দৃষ্টিতে জীবের জন্ম জন্মান্তরের 
ভোগ অথবা তাহার কপালে অদৃষ্টে যাহা কিছু লেখ। থাকে তাহা৷ মুক্ুতে 
খণ্ডিত হইয়। যাইত। আহা! তোরা তখন এলিনি! এখন আমি 
তোদের কি কর্তেপাঁর ?” অমি ও স্বামী শুদ্ধানন্দ তাহাতে জিদ 
করিয়া বলিয়াছিলাম, “এখন আপনিই আমাদের কপালমৌচন।” তাহ! 
গুনিয়। স্বামীজি বলিয়াছিলেন, “আমার কিসে শক্তি আহেরে বাপু ? 
তবে আমি তোদের আশীর্কাদ কচ্ছি- ঠাকুর তোদের কৃপা করুন-_ 
এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আমি জানি না।” ঠাকুরের সম্বন্ধে ্বামীজির 
ধারণ। নি ল্গ কথঞ্চিৎ লিশিবদ্ধ করিলাম । 

“এবার পুর্ণ এশীশক্তি কেন যে রামকৃষ্ণরূপে আবিসভূতি হইয়াছিলেন 
আমাদের পরবর্তী ভক্ত ও দীর্শনিকগণ তাহার বিচাঁর করিবেন | আমরা 
এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিব যে, শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভূর পরে 
জীরামকৃষ্ের হ্যা সর্বতোপুর্ণা মহাশক্তি আর ভারতবর্ষে ভন্মগ্রহণ- 
করেন নাই, এবং তাহার গব্তিত সর্ধমত সামঞ্জস্তকৰ পথই আধুনিক 
ভারতের কল্যাণকর। এতদৃভিন্ন অন্য অন্য মতের অভ্যুদয় হইতেছে 
বা হইবে, তাহা এদেশের পক্ষে কল্যানকর নহে।” 

সতী ভগবান এবার শ্রীরামকুঞ্ণচরূপে নরশরীরে আগমন কবিয়। প্রধা'নতঃ 
কি কি বিষয়ে আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে বলিতেন প্রভু 
কঠোর তপশ্চরণ দ্বারা ত্যাগের আদর্শ পুরুষরূপে অবস্থান করিয়া 
বুঝাঈয়াছ্ছেন, “ত্যাগ ধর্মই ভারতের আদর্শ ধর্ম ।” যেখানে ত্যাগ 
নাই সেখানে ধর্মের স্থান নাই। “প্রেয়” পথে চলিলে ব্যক্তি ও 
স্বজীতি অধঃসাতে.যাইবেই__-এবং তদ্বিপরিত “শ্রেয় পথে” অথব! ত্যাগ 
পথে চলিলে ব্যক্তি ও জাতির ধ্বংস কখনই হইবার নয়। সেই জন্যই 
প্রভু কামকাঞ্চন বর্জনের প্রতিমূত্তি ধরিয়া এবার নরদেহে' অবস্থান 
করিয়াছিলেন । ন্বামীজি বলিতেন, ঠাকুর “ত্যাগীর বাশ!” ছিলেন। 
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ইদানীস্তনকালে ভারতে যে সকল রাজনৈতিক আন্দোলন চলিতেছে 
_-তাহাদের পশ্চাতে ছই-একজন ত্যাশী-পুরুষ আছেন বলিয়াই 
যৎকিঞ্চিৎ সাফল্য দেখা যাইতেছে । যেখানে ত্যাগ নাই ভোগ আছে 
সেখানে না আছে এহিক, না আছে পারত্রিক উন্নতি। প্রভূ এই 
অবতারে কায়মনবাক্যে ত্যাগের পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিয়া ইঙ্গিতে 
বলিয়'ছেন, “হে ভারত! তুমি ত্যাগধর্ম বিস্বাত হইও না। 
পাশ্চাত্তোর প্রেয় প্রলোভনের আদর্শে জীবন ও জাতি গঠনে চেষ্টা 
করিয়া প্রাচাভাব ধ্বংস করিও না। ত্যাগ ও তপস্যা সহায়ে যথার্থ 
মনুষ্যপদবাচ্য হও ; ইহপরকালে তোমার সর্ধথ। উন্নতি হইবে |” 

সাধন বিষয়েও ঠাকুরের জীবনের ইঙ্গিতে বুঝ যাঁয় যে, “অনুরাগই 
ইহযুগে প্রাধান সাধন-যে মত বা! পথ ধরিয়াই তুমি অগ্রসর হও 
না কেন।” ঠীকুরের জীবনের যে উদ্দাম অনুরাগের বিষয় অবগত 
হওয়া যায়, তাহার কোটা ভাগের এক ভাগ পাইলে মানুষ ধন্য হইয়! 
যাঁয়। তিনি শরীরপাতী অসামান্য অনুরাগ প্রদর্শন দ্বার। ভারতকে 
বুঝাইলেন, “হে ভারত! অগ্রে ঈশ্বরকে অনুরাগপথে সাক্ষাৎ 
কবো, তারপর সাধনভজন যে মতে যে পথে ইচ্ছ। করিতে পারো 1” 
আরও বুঝাঁইলেন "সকল মত সকল পথই ঈশ্বরে পহু ছিবার বিভিন্ন 
রাস্তা মাত্র বাঁদ-বিসম্বাদের অবসার নাই-মত পথ পাইয়া! কেহ 
কখনো কাহারে সঙ্গে বিবাদ করিও ন|। হিন্দু* মুসলমান, বৌদ্ধ, স্রীষ্টান,' 
সকলে নিক্গ নিজ আদর্শ পথে চলিয়! বুৰিয়! লও নে তোমরা সকলেই 
এক মায়ের সন্তান । বাদ-বিসম্বাদ করিয়। “মায়ের প্রাণে ব্যথা দিও না।” 

ঠাকুবের জীবনাদর্শে বুঝা যায়, ইহুযুগে মাতৃভাবে উপাসনা দ্বারাই 
প্রবল আছ্যরিপুর হস্তে পরিত্রাণ পাওয়া যায়-মন্থ কোন সাধন 
সহায়ে প্রশমিত হইবার নহে | মাতৃভাবের এমন আদর্শ জগতের 
ইতিহাস পুরাণের কুত্রাপি আর দৃষ্ট হয় না। ঠাকুরের জীবন দেখিয়া 
তাই মনে হয় মাতৃভাঁবের উপাসনাই ইহ্যুগের প্রধান সাধন। 

আর এক কথা, ঠাকুর যেন নিজ জীবন আমাদের সম্মুখে ধরিয়! 


১৮৬ শরচ্চন্দছের জীবনী ও রচন! 


বলিতেছেন, “হে ভারত ! তুমি ভাবের ঘরে চুরি করিয়া.চালাকী দ্বারা! 
কোন কার্ধ্য করিবার চেষ্টা করিও না-_তাহা৷ হইলে লক্ষ্যে পৌঁছান 
দূরে থাকুক বিপদগ্রস্ত হইবে। আর যদি মনমুখ এক করিয়া কার্য 
করিয়া যাও তাহা হইলে সিদ্ধি তোমার করামলকবৎ অবস্থান করিবে । 

এক্ষণে আর একটি কথার আলোচন! করিয়াই বর্তমান প্রবন্ধের 
উপসংহার করিব। কথাটি ইহাই, এক যুগাবত'রের নামে ভারতে 
একটি বিশেষ সম্প্রদায় স্ষ্ট হইবে কিনা? এই বিষয়ে লাহোরে 
অবস্থানকালে স্বামীজির একটি উক্তি, যাহা আমি আমার গুরুভাই 
স্বামী শুদ্ধানন্দের মুখে অবগত হইয়াছি, তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ 
করিতেছি । তদানীন্তন আধ্য-সমাজের নেতা লাল! হংসরাজের সঙ্গে 
ধর্ম বিষয়ে স্বামীজির নান। প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় । এবং কথায় কথায় 
স্বামীজি তাহাকে বলেন, “দেখুন আমার হাতে এমন শক্তি আছে 
যাহ। দ্বার আমি জগতের এক-তৃতীয়াংশ নর্নারীকে এক পতীকার 
নীচে আনিয়া দাঁড় করাইতে পারি। কিন্তু শক্তি থাকা সত্বেও 
তাহা আমার করিবার ইচ্ছ। নাই, কারণ তাহ! হইলে আমার গুরুদেব. 
প্রীবন্তিত “যত মত তত পথ” এই মহ! সমন্বয় বাক্য খণ্ডিত হইয়। 
ভারতে একটি নূতন সম্প্রদায় গড়িয়। উঠিবে।” ঠাকুরের নামে, 
পাছে কালে কোন সম্প্রদায় গড়িয়। উঠে এইজন্য ্বামীজি বেলুড় মঠ 
নিশ্মিত হবার পর ঠ্ীকুবের বর্তমান আসনে ঠাকুরের ছবি বসাইয়া 
পুজা করিতে দেন নাই। তখন রেশমী রুমালে অঙ্কিত একটি 
ওঙ্কার টাঙাইয়া৷ রাখা হইত এবং তাহারই পূজা হইত। পরে 
স্বামীজি একদিন রাত্রে কি একটা 51510) দেখিয়া! পরদিন নিজ হস্তে 
আসনে ঠাকুরের ছবি বসাইয়া দেন। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত সেই ছবিই 
পূজা হইতেছে । এই ঘটনা দ্বার! ইহাই বুঝা যায় যে, ম্বামীজিও ভয় 
করিতেন পাচ্ছে সম্প্রদায়হীন ঠাকুরের নামে কালে আবার ভারতে 
একটি সম্প্রদায় গঠিত হইয়া ওঠে । কিন্তু একথা বলিষ্টে হয় যে, 
আজ ত্রিশ বৎসর যাবৎ ঠাকুবের ভক্ত সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বুঝিতে 


প্রধন্ধ | ১৮৭. 
পারিয়াছি ঠাকুরের মহাসমন্বয় ও অসাম্প্রদায়িক ভাব এখনও পূর্ণ 
জাগ্রত রহিয়ানে। কিন্তু কে বলিবে, ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের 
তিরোভাবের পরে এ উদার সমম্বয়ভাব ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া আসিবে 
কিনা! এবং কালে ঠাকুবের নামে ভারতে এক সম্প্রদায় বিশেষ 
গড়িয়া উঠিবে কিনা ।__প্রকৃতির নিয়ম ছূর্লঙ্য । সময়ে মত-পথাদি 
সংকীর্ণ হওয়াই প্রকৃতির নিয়ম ; এরূপ না হইলে দেহ ধারণ 
করিয়া ভগবানের পুনঃঅবতরণের আবশ্বকতাও আর থাকে না। 

উপসংহাবে বক্তব্য এই যে, রাম ও কৃষ্ণীবতাঁরে ভারতবর্ষে ধর্ম 
বিষয়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল-_পুরাণাদিতে তাহার প্রমাণ 
পাওয়৷ যায়। শ্রীভগবান্‌ বুদ্ধাবতারের আবির্ভাবে ভারতবর্ধেও জ্ঞেয় 
জগতের সর্বত্র যে তুমুল ধর্ম আন্দোলন উঠিয়াছিল এবং সক্ষে সঙ্গে ধর্ম্ম 
সঙ্ঘ গঠন ও শিল্প স্থাপত্যবিষ্ভার বিকাশ ও চেত্য-বিহারাদি স্থাপিত 
হইয়াছিল ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে ; ভগবান শ্রীচৈতন্যাবতাঁবে 
বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়! যে উদ্বেল প্রেমের বন্যা উঠিয়াছিল তাহা সমগ্র 
ভারতবর্ষকে অল্লাধিক ভাসাইয়াছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষণাবতারে যে 
মহাঁসমন্বয়বার্তী ঘোষিত হইয়াছে---যে জাগরণের বার্তা দেশদেশান্তরে 
প্রাণ সঞ্চার করিতেছে এরূপ আর কোন সময়ে হয় নাই--- 
একথ চিন্তাশীল মাত্রেই বুঝিতে পাঁরিবেন। এমন জ্ঞান ভক্তি.মোগ- 
কর্মের সমন্বয়, যাহা গীতা মুখে শ্রীভগবান্‌ একদ! অজ্জুনকে উপদেশ: 
করেন-_পরস্ত, যাহা কালে এক মানব কতক কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই, 
তাহা এই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ শরীরে অনুষ্টিত হওয়ায় গীতা শাস্ত্রোক্তি 
সফলত৷ লাভ করিয়ানে। শুদ্ধ গীতা শীন্ত্র কেন_ ঘোর গহন তন্ত্র- 
শীল সাধন সমূহ ভগবান এই অবতারে স্বয়ং সাধনা করিয়া ইহাদেরও 
প্রত্যক্ষ সফলত। প্রদর্শন করিয়াছেন। বেদ, বেদান্ত. পুরাণ, তন্, খুষ্ীয়, 
মহম্মদীয় কোন সাধনাই এবার প্রভূ নিজ শরীরে না করিয়া যান নাই। 
যদি ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, বৌদ্ধাদি মতবাদীগণ 
কখনো এক রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হুইয়! ভাই ভাই বলিয়া একে অন্যকে 


১৮৮ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচন। 


আলিঙ্গন করিবার সুযোগ পায় তবে শ্রী'্ীরামকৃষ্জদেবের মত ছারাই, 
তাহা সুপিদ্ধ হইবে, নতুব। বুদ্ধিভেদী “শুদ্ধি”, ক্ষণিক উত্তে্গনামূলক 
“ম্বরাজ্যনীতি”, ব। সাঁধনহীন “সভাযাগণ” ছারা সহ্দয়মূলক একতা 
সংসাধিত কখনই হইবার নহে । এইজন্য আমরা ভারতের জগতের 
যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়কে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বধন্মসমন্থয়ী মতের 
আলোচনা করিতে এবং তাহার দিব্যাদর্শে জীবন গঠন করিতে আহ্বান 
করিতেছি। প্রভুর জীবন অনুধাবন করিয়া আমর। ধন্য হইয়াছি-__ 
এইজন্য আমরা জগতের যাবতীয় নরনারীকে তাহার সুসমাচর 
প্রদান করিয়! তাহাদের জীবনকেও ধন্য ও সফল করিতে পরামর্শ 
প্রদান করিতেছি । বাহার কর্ণ আহে তিনি শ্রবণ করুন-_্মীহাঁর হৃদয় 
আছে তিনিই এই যুগাঁবতারে বিষয় অনুভব করুন| 
ও জ্ীশ্রীরামকৃষ্ণাপনমন্ত ৷ 


পাঁপ-পুণ্য 
উদ্বোধন-_২য় বর্ষ 

পাপ-পুণ্য বা ধর্মাধর্ম তত্ব লইয়া জগতে বড়ই বিবাদ-বিসম্বাদ 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। দেশ-কাল-পাত্র বিশেষে যাহা! পুণ্য বা ধন্ম, 
দেশীন্তরে কালান্তরে এবং পাত্রাস্তরে তাহাই আবার পাঁপ বা অধর্্ম। 
অনাদি কাল হইতে এই বিষবে বিভিন্ন প্রতিযোগী মত চলিয়। 
আসিতেছে ॥ নিঃশেষ বিলয় পর্য্যন্ত এ বিবাদের মীমাংসা! হুইবে কি ন। 
বলিতে পারি না । 

আমাদের ধর্ম-ভিত্তি শ্রুতিতেও বিধি নিবেধাজ্ঞা বর্তমান 
রহিয়াছে । বৈদিক খধিগণকেও সংহিতা ভাগে অনুতাপ প্রকাশ 
করিতে দেখা যাঁয়। যজ্ঞভাগে তো কথাই নাই, নিগম শীর্ষে 
বেদান্ত শান্ত্রেও বিধি নিষেধাঁদেশ রহিয়াহে। ঠজমিনি দর্শনের প্রতিষ্ত্র 
বিধি-নিষেধের আজ্ঞানুবর্তী। বন্থতঃ কি বৈদিক যুগ কি দীর্শনিক 
যুগ, কি পৌরানিক বা তান্ত্রিক যুগ, সর্বকালেই বিধিনিষেধ বিচারিত 


প্রবন্ধ ১৮৯ 


হইয়াছ্ে। গৃথিবীর যাবতীয় ধর্মমতেই পাপ-পুণা ব। ধর্মাধর্ম অল্লাধিক 
বিচারিত এবং মীমাংসিত হইয়াছে । 

আমাদের শাস্ত্রে যাহা বিধ্যর্থক তাহা করাই পুণ্য; যাহা 
নিষেধার্থক, তাহা করাই প্রত্যবায় বা পাপ। পুর্ব মীমাংস! দর্শনে, 
যাহা। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের পরিস্ফুট ভাষ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, 
এই বিষয় বিশেষ রূপে বিচারিত হইয়াছে । বৈদিক পণ্ডিত বলিতেছেন, 
উদাত্ত ম্বরের স্থানে অনুদাত্ত বাঁ স্বরিত পাঠ হুইলেই তোমার মুগ্ুপাঁত 
হইবে; যেহেতু জিজ্ঞাসা করিলেই বলিবে “যথেন্দ্রশক্র স্বরতোপরাৎ”। 
মীমাংদক বলিবেন, উড়ুম্থুর শাখা বন্ত্রে সম্পুর্ণ বেষ্টন করিয়া 
ষোঁড়শীষাগ করিলে নরকে যাইয়া অশীতি সহজ্র বৎসর বাস করিতে 
হইবে। নৈয়ায়িকক বলিবেন, আমার ষোড়শ পদার্থ জ্ঞান না হইলে 
তোমার ছঃখ নির্ত্তি হইবে ন'। এইরূপ সাংখ্য, বৈশেষিক পাতগ্ল। 
বৌদ্ধ, আহতি, পাঁণিনীয় ও অন্ঠান্ দার্শনিক নান। বিধান ও নিষেধের 
ছুই রাজ্য স্থাপন করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি চঞ্চল করিয়া দিতেছেন। 
নান! সম্প্রদায়ে বিভক্ত খুষ্ট ধর্ম, মুসলমান ধর্ম ও অন্যান্য ধর্মমত, 
খুঁটিনাটি বিষয়ে অনৈক্যে ঘোরতর ন্বর্গনরকের দ্বশ্য আমাদের সম্মুখে 
উপস্থিত করিয়াছেন | কিন্তু সকল ধর্মেই এক একটি অদ্ভুত মত দৃষ্ট 
হইতেছে ।; হয়তো একটা অনাচার করিয়া অগ্য তোমার ধর্মমতে 
তুমি চতুর্দশ পুরুষ সহিত নরকাগ্িতে পড়িয়া গেলে; কিন্তু কল্য যদি, 
ভুমি একবার তুলসী গাছ ছ্োঁও, বা একবার ঈশা বা! হরি নাম কর, 
তোমার সকল পাপ চলিয়। যাইবে। স্বর্গের দূত তোমাকে খুষ্ট বা 
বিষুজলোকে লইয়া যাইবে | পতনও যেমন চক্ষের নিমিবে সাধিত হয়, 
উত্থানও তেমনি । তাই. সময় সময় মনে হয় ধর্্মরাজ্যে এ সকলের 
গুঢ় রহস্য কি! ভাবিয়া ভাবিয়া এ বিষয়ে ছুই একটি কথা লিখিতে 
ইচ্ছা হইতেছে । 

প্রথমতঃ দেখ! যাক, পাপ-পুণ্য বা ধর্্াধর্মের সার্বভৌমিক কোন 
সংজ্ঞা হইতে পারে কিনা । যদি পারে, তবে তাহার প্রতিকুলে কোন 


১৯০ শয়চ্চন্দ্রের জীবনী ও রচন৷ 


দোব স্থাপন কর! যাইতে পারে কিন! এবং অবশেষে সে দোষ পরিহার. 
করিয়া, আমাদের সংজ্ঞ! দৌষলেশশুম্য মনে কর! যাইতে পারে কিনা! 
ইহাই এ প্রবন্ধের বিচার্য্য বিবয়। 
পাঠকগণ সকলেই জানেন যে এ সংসারে পাঁপের (তাহ! যে পদার্থই 
হোক ন! কেন) তুলনায়ই পুণ্য শব্দ বোধগম্য হয়। পুণ্যের তুলনায় 
আবার পাপ বুঝা! বায় । জগতে কেবল পুণ্য থাকিলে আমাদের পাপের 
ভার আসিত ন1]। তেমনি কেবল পাপ থাকিলে পুণ্য বলিয়া কোন 
পদার্থের আভাস থাকিত না। ন্ুতরাং পাঁপ পুণ্য উভয়ের আপেক্ষিক 
(২6190156)| 

বেদান্তবাদী বলেন, পাপ-পুণ্য উভয়ই অধ্যাসিক; আত্মজ্ঞানে 

এ উভয়েবই অন্ত হয়। তিনি গীতা প্রমাণ দেখাইয়া বলেন,_-“নাদত্তে 
কম্যচিৎ পাঁপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ। অজ্ঞানেনারতং জ্ঞানং তেন মুহস্তি 
জন্তব$1”--তাই বলিয়। তিনি পাপ-পুণ্যের বিচার ন। করেন নাই। 
তিনি বলেন, আত্মজ্ঞান ন। হওয়। পর্য্যন্ত জীবকে ইহাদের অধ্যাসিক 
বন্ধনে থাকিতেই হুইবে । তবে বেদাম্তবাদী একথা বলিয়াছেন, পুণা পাপ 
খন আপেক্ষক তুলন। ভিন্ন বুঝ। যায় না, তখন্‌ ইহার কোনটিকেই আদি 
বলিয়। নির্দেশ কর যাইতে পরে না। উভয়ই অনাদি; কিন্তু সান্ত, 
“ন্‌ পুণাং ন পাপং” ইত্যাদি । আমাদের দেশীয় স্মৃতিতে, পুরাণ শাস্ত্রে 
এবং শলেচ্ছাদি ধর্মগ্রন্থে ষে অনবচ্ছিন্ন সুখ-স্থান-্বর্গের বর্শন! ব। অনবচ্ছিন্ন 
ছুঃখ স্থান নরকাদি বর্ণন। আছে, বৈদান্তিক তাহ! যুক্তির ক্ষুরধারে শতধ। 
কত্ন করেন। তিনি বলেন, কেবল সুখের বা কেবল ছুঃখের কল্পনাই 
হইতে পারে না। কারণ উভয় স্থানেই আপেক্ষিক তুলনার অভাব । 
'বেদাস্ত মতে সেজন্য পাপ-পুণ্য ধর্মাধর্ম বা সুখ ছঃখের সমষ্টি চিরকাল 
একই আছে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে তাহাদের অল্লাধিক স্ফুরণের 

পার্থক্য দুষ্ট হয় মাত্র। 

খৃষ্টানরা! বলেন, আদম ইভ প্রথমে মহাপবিত্র ছিলেন। সর্বরপী 
শয়তান (মুতিমান পাপ). তাহাদিগকে ছলন! করিয়! জগতে পাপ 


প্রবন্ধ ১৯১ 


আনিল। সে অবধি জগতে পাপের প্রসার হইয়াছে । এখানেও দেখ! 
ষাইতেছে, খুষ্টানদিগের ঈশ্বর এবং শয়তান অনাদিকাল হইতেই 
বর্তমান আছেন। তবে আদম ইভের বেলায় তাহাদিগকে কেবল 
পবিত্র বলিয়া বর্ণনাট৷ কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে বুঝ। যাইতেছে না। 
খুষ্ট ও মুনলমান ধর্মমতে পাপ-পুণ্যের ছুই দেবতা ( ঈশ্বর ও শয়তান বা 
ইলীবিশ) অনাদিকাল হইতেই ঘোর যুদ্ধ করিয়া! আসিতেছেন। আমাদের 
দেবাস্থুর যুদ্ধও এই পাপ-পুণ্য যুদ্ধের প্রাতিচ্ছায়া কিনা, পাঠকগণ বিবেচনা 
করিতে পারেন। বুদ্ধপ্গীবনে মায়ের সহিত তীহার ভীষণ যুদ্ধও এই 
পাঁপ পুণোর প্রভুত্ব মূলক যুদ্ধ কিন। বলিতে পারি ন|। এইরূপে আমরা 
দেখিতেছি, সকল মতেই এই ছুই প্রতিতদ্বন্বী পাপ-পুণ্য অনাঁদিকাল 
হইতে সংগ্রামে অবতীর্ণ। জন্ম হইতে স্বত্যু পর্যন্ত প্রতি জীবনে এই 
ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে । তাঁই বলিতেছিলাম, এ উভয়ই অনাদি। 

গুরুমুখে একদিন শুনিয়াছিলাম, “প্রণ্যং পরোপকাঁবোতঃ পাপং চ 
পরশীড়নং।” কথাট। একদিন একটু তলাইয়া ভাবিয়াছিলাম। পরের 
উপকার করিতে হুইলেই স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়। নিজের ক্ষতি স্বীকার 
করিতে হয়। আর লীড়৷ দিয়! নিজের স্বার্থ বাড়াইতে হয়। ইহাই তো 
জগতের নিয়ম | সুতরাং সেদিন মনে হইল নিঃস্বার্থ কার্ধ্যই পুণ্য, 
স্বার্থপর কার্ধয মাত্রই পাপ । পরের জন্য ভাবিলে ক্রমে ক্রমে স্বার্থ 
বিশ্বৃতি ঘটে, অবশেষে দেহাত্বুদ্ধি পর্য্যন্ত উড়িয়া যায়। গীতা মুখে 
নারায়ণ এ তত্বই বোধ হয় শিক্ষ। দিয়াছেন । 

এখানে একট! প্রশ্ন উঠতে পারে, আমি পরের জন্য স্বার্থ বিসর্জন 
দিব কেন? বেদাস্তী উত্তরে বলিতেছেন, তাহা! তোমারই উপকারের 
জন্য--নিজের মুক্তি সাধন জন্য ; ক্ষুদ্র আমিত্বের বাধ ভাঙ্গিবার জন্য । 
উপযোগবাদী (50116511812) বলিবেন, সমাজস্থিত লোকের অন্যান্য 
সহায়তা দ্বারা তুমি তোমারই সুখ বাড়াইতেস্ছ। তবে সে পরার্ধ-ব্রতকেই 
ত নুখ ব! পুণ্য বলিয়। নিশি কর! যাইতে পারে। - তাহার বিপরীত 
ভাব বা স্বাখ-তৎপরতাকেই পাপ আখ্যা! দেওয়া যাইতে পারে । 
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গুরুমুখে আর একদিন গুনিলীম, “হূর্বলতাই পাঁপ, পুক্রষতাই পুণ্য ।' 
সেদিন এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম। যেদিনই হৃদয়ের ছুর্বলতা অনুভব 
হয়, সেদিনই তো নান! প্রলোভনের নিকট আত্মবিক্রীত হইয়। পড়িতে 
উন্মুখ হই । শরীরের শক্তি কমিলে, আবার মনের শক্তিও ক্ষীণ হইয়া 
আসে । সেইঞ্জন্য ভাবিলাম, শারীরিক ছূর্বলতাও প্রকারান্তরে পাপের 
পরিপোষক। হৃদয়ে বল থাকিলে সহশ্রবর্ণ বাসনার নিকটেও সদর্পে 
দণ্ডায়মান থাকা যায়+ পাপের প্রলোভনে আত্মরক্ষা করা খযায়। 
হুর্বলচিত্ত লোক কাম-ক্রোধাদি ব্যসনের লীলাভূমি । ছল লোক 
ব্যসনের বেগ ধাঃণে অক্ষম । এখানে এরূপ পূর্বপক্ষ উপস্থিত করা 
যাইতে পারে ; পুরাণোক্ত বান, বলি, রাবণাদি মহাশক্তিসম্পনন হইয়াও 
ঈশ্বরে যুদ্ধে পরাজিত নরক পাতিত শয়তান, ভীষণ অগ্রিম্বালায় পীড়িত 
হইয়াও, তবে পাপী বলিয়া গণ্য হয় কেন? ইহার উত্তর এই যে খন 
বান, বলি, রাবণাদি ইহ জগতেই সর্বভোগ করিয়াছেন, তখন তাহাদিগের 
ভোগাবস্থায় তাহাদিগকে পাপী বল! যাইবে কেন? ভোগাদিলাভও 
তপস্যালন্ধ পুণ্যেরই বিপরিণাম ৷ মহাপুণ্যবলেই তাহারা সময় সময় 
দেবতাদিগের উপরেও প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছেন | কিন্তু সময়ক্রমে 
তাহারা যখনই হূর্বল ও শ্লথবিশ্বানী হইলেন, তখনই তাহাদের পতন, 
তখনি তাহার! পাপী বলিয়! গণ্য হইলেন। নরক পতিত হইবার পূর্বে 
শয়তানকে, কে শয়তান বলিয়। জানিয়াছিল ? ঈশ্বর যুদ্ধে পরাজিত 
হইবার পরই সে শয়তান আখ্য। পাইল | তখন অবধিই সে হূর্বলতা ও 
ব্লীবতা রাজ্যের রাজ! হইল। 

গুরুমুখে আর এক দন শুনিলাম, স্বাধীনতাই পুণ্য, অধীনতাই পাপ। 
তখন বুঝিলাম, ইহা ভৌতিক ও আধ্যাজ্সিক উভয় পক্ষেই প্রযুজ্য হইতে 
পারে। ধিনি মনদ্বারা কামক্রোধাদির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া 
ইহাদের অনধীন্ন হইয়াছেন, তিনি পুণ্যবান বই কি! আর ধিনি 
ইহাদের ছারা নির্জিত হইয়াছেন, তিনিই পাঁপাচারের হস্তে কাষ্ঠ পুতলিকা 
হইয়৷ পড়িয়াছেন। যিনি কোন বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী নন. তাহার 


প্রবন্ধ ১৯৩ 
ন্যায় সুখী আর এ জগতে কে হইতে পারে? প্রতিপদে যিনি 


, পরাধীন, তাহার আত্মস্বরূপ লাভের আর উপায় আছে কি? প্রতিপদে 


সেপাপী। এস্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে ব্যক্তিগত ব। জাতিগত 
অধীনতাও কি পাপের ফল? অল্লাধিক পাপের ফল বইকি। তবে 
যে রাজ। দেশ জয় করিয়। প্রজাগণের ধন্ম-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না, 
তাহার অধীনে অনেকট। সুবিধ। আছে বটে-_এই উপকার । নতুবা ধর্ম 
বিষয়েও পরাধীন হইতে হয়। সুতরাং পাঁপের সীমান্ত দেশে পন্থ'ভিতে 
হয়। এই জন্যই দেখা যাইতেছে কি ভৌতিক, কি আধ্যত্মিক সকল 
বিষয়েই অধীনতা৷ পাপ; স্বাধীনতাই পুণ্য । 

আর একদিন গুরুমুখে শোন গেল, “প্রেমই পুণ্য, দ্বেষই পাপ 1” 
প্রেম অর্থ তখন বুঝিলাম, পরকে ভালোবাসা, হেতুশুন্য প্রীতি করা। 
আর দ্বেষ অর্থে বুঝিলাম, পরকে স্বণা করা । বস্ততঃ যিনি ক্রমেই 
প্রেমের রাজ্য বিস্তার করিতেছেন, তিনিই পুণ্যবান। পরকে স্বণ। 
করিতে করিতে অবশেষে সকলেরই ঘ্বণ্য হইয়! উঠে; ইহা! প্রত্যক্ষ সিদ্ধ 
বিষয় এই যে সংসারী জীবনে প্রেম দ্বেষ উভয় না হইলে চলে ন1। সম্পুর্ণ 
পুণ্য ব। সম্পুর্ণ ছেষ সম্ভবে না। উত্তরে আমি বলিব যে, এ জগতে পূর্ণ 
পাঁপ বা পুর্ণ পুণ্য সম্ভবে না। 

গুরুমুখে আর একদিন শোনা গেল, “ঈশ্বরে বিশ্বাসই পুণ্য । 
সংশয়ে পাপ।” কথা শুনিয়া অমনি গীতার কথা মনে পড়িল, 
“সংশয়াত্বা বিনশ্তি।” সংশয়িত চিত্ত লোক নিতান্ত চঞ্চল। নানা 
ভাব তরঙ্গে আন্দোলিত । পূর্ব পক্ষ হইল বিশ্বাস করিব কেন? 
নৈসগিক নানাত্বের তরঙ্গে সংশয়িত চিত্ত হওয়। স্বাভাবিক- দৃষ্টান্ত 
নানাত্ব আছে বটে; কিন্তু সেই নানাত্ব বিচারের ক্ষমতা যখন তোমার 
নাই, তখন ভ্তোমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি বিশ্বাসেই শান্তি পাইবে । শীস্তিলাভই 
যদি পুণ্যের পরিচয় হয়, তবে বিশ্বাসে তাহা আছে, সংশয়ে নাই। অতএব 
বিশ্বাসই পুণ্য ; সংশয়ই পাপ। 

অবশেষে গুরুদেব একদিন বলিলেন, “একত্ব জ্ঞান লাভই পুণা, 
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নানাত্ব জ্ঞানই পাপ।” কথা শুনিয়া ভাবিলাম, নানাত্ব যখন 
স্বাভাবিক তখন পাপও জীবের স্বাভাবিক হুইয়া পড়িতেছে ; গুরুদেব 
অমনি বলিঞেন, “তোমার ভ্রম-বুদ্ধিতে নানাত্ব আছে বলিয়। তাহাই ষে 
সত্য হইবে কে বলিল? জগতে নানাত্ব- নাই। শ্রুতিতে তাহার 
প্রতিহার আছে । নানাত্বে জীবের কষ্ট হয়, সুতরাং তাহা! পাপের ফল 
বই কি? একত্ব জ্ঞানে মন বিক্ষুব্ধ হয় ন। . সুতরাং তাহাতে অক্ষয় 
স্থখ আছে । তাহাই পুণ্য |” 

গুরুদেব বলিলেন, সেই সার্জভৌমিক প্রেম, ষেঈ স্বাধীনতা লাভ, 
সেই পুরুষকার এবং সেই নিহম্বার্থ পরোপকার ভাব লাভ করাইবার 
জন্য, বিভিন্ন ধন্ম শান্তর বিভিন্ন উপায় 070921)5) দেখাইয়। দিতেছে | 
সাধারণ লোক সেই সাধ্য (57) বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া 
কেবল সেই উপায়গুলি পাপ পুণ্য লইয়াই বিতগ। করিরা মরিতেছে | 
গত্যেক উপায়ই অল্লাধিক সহায়কারী, তবে “সর্ধারন্তাহি দোবেন-_ 
পুমেনাগ্রিরিবরতাঃ”, সেই উপায়গুলি আবার যে অল্লাধিক দোবদষ্ট 
হইবে তাহাতেও সন্দেহ না; কিন্তু সেগুলি ধর্টিয়াই যখন পুরাপুণ্য 
লাভ করিতে হইবে তখন স্বীয়ানশীয় ধন্মানুশ।সন অবহেলা না করিয়া 
সেগুলি যতপূর সাধ্য মানিয়া চল। উচিৎ । তাহাও আবান্ন যুক্তি 
সিচাঁরে অল্পতাপে শোধিত করিরা লইবে। এইরূপে অগ্রসব হইতে 
হইতে পাপ-পুণ্যের প্রহেলিকা আপনি মামাংসিত হইয়া পড়িবে, এই 
আমাদের একান্ত বিশ্বাস। 


প্রবন্ধ তি 


আশ্চর্য্য সময় 
উদ্বোধন-_-৩য় বর্ষ, ১৩০৮ সাল 

জগতের অধিকাংশ মানবই ভাবপ্রধান! জ্ঞানপ্রধান জীবের 
সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। ভাবপ্রধান লোকেও অল্লাধিক বুদ্ধিমত্তা, 
আবার জ্ঞানপ্রধান মানবেও তেমনি অল্লাধিক ভাবপ্রাধান্য পরিলক্ষিত 
হয়| জ্ঞান ও ভাবের পূর্ণ বিকাশ যাহাতে পরিলক্ষিত হয়, তাহারা 
মরভূমে অমর বলিয়া পরিগণিত। 

জ্ঞানপ্রধান জীব স্বতঃই আত্মবিশ্বাসী ও পুরুষকারবাদী। ভাব- 
প্রধান লোক আপন। হইতে স্বতন্ত্র, দেবতা বা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, কপাণ্রার্থী 
ও দৈববাদী | জ্ঞানী তর্কবিচাবে, সত্যস্থাপনে প্রয়াপী | ভাবপ্রধ ন 
মানব জটিল তর্ক প্রগর পন্থাবলম্বনে কুষ্টিত, এমনকি ভীত | জ্ঞান- 
প্রধান মানব কুসংপ্ষাবশ্ন্, নিভীক ব্যবহারিক আচারবিচাবে নিষ্ঠাহীন। 
প্রকৃতির সুনিয়ম রহসাভেদে বাগ্র: ভাবপ্রধান মানব অনেক স্থলেই 
কসংক্কীৰপন্ন ভয়শীল নিঠাবান ও স্ছ্রিরহস্য গরাকটনে উদাসীন । 
জ্ঞনী, তর্কনিঠ সতো অবশ্থিত-হিমাদ্রির মত অচল 'অটল। ভক্ত 
নিক্গ নি্গ বিশ্বাসে মন্ধ _সেও আপনান ইঞ্চে একান্ত সটল। জ্ঞান প্রধান 
জীবেনর আন্মনিঠা ও আল্মা স্থিতি বত্ম স রূপদর্শনই সাধনার চরম 
ফল; ভাবপ্রধান লোক ই ব| ঈশ্বনভাবে তন্মপ্র--ভাববিভোৰ ; চত্রম 
ফলাফ'লও উদাসীন । কর্তৃব্যনিষ্ঠা হইতে জ্ঞানীর কর্্মতপরতী ॥ ' 
ভাবপ্রাবল্ায ভক্তের কন্মোদ্দীপক | ভক্ত পরছঃখ কাতর, জুতরাং 
দয়াপরবশ. জ্ঞানীও সকলকে আত্ম হইতে অভিন্ন জানিয়! পরসাহাযা- 
কারী দয়াপরবশ ন]1 হুইয়! সেবাপরবশ। 

ভাবের স্থান হৃদয় । জ্ঞানের স্থান মস্তিফ। ভক্ত হৃদয়ে ঈশ্বর 
দর্শন পায়েন? জ্ঞানী সহজ্বরীরে পরাজ্যোতি দর্শন কবেন। প্রকৃতির 
নিয়ম রহস্য ভেদ করিয়া জ্ঞানী সময়ে সময়ে ষে সকল মহাসতা আবিষ্কার 
করেন, ভাবপ্রধান ভক্ত তাহাতে নান! রঙ, বের ফলাইয়া জগতে 
€3০০910 5০1০০০০এর প্রচার করেন। যেমন গণিত-জ্যেতিষ জ্ঞানীর 
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' আবিষ্কার, ফলিত-জ্যোতিষ, ভাবপ্রধান লোকের গুহৃশান্ত্র। অথবা 
যেমন আত্মার ক্রমোন্লতি বিষয়ক যুক্তিসিদ্ধ পরলোকবাদ জ্ঞানীর 
আবিষ্কীর; তাহারই উপরে ভূত-প্রেতঃ প্রসঙ্গ এবং যমলোক স্বর্গ 
লোকাদির পৌরাণিকী বর্ণনা, আবার ভাবপ্রবণ মানবের অন্ত 
সংযোজন । চক্ষে সকলি অদ্ত--স সকল দেখিয়াই অবাক । 
জ্ঞ'নীর চক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য বলিয়া গ্রাতিভাত হয় না; সে স্থির, শান্ত, 
সমনস্ক। ভাবের গতিরোধে একজন অপারগ ; অন্যজন আত্মসংযমী ; 
সুতরাং কঠোর হৃদয় বলিয়া অনুমিত। ভক্ত সুখ হুঃখে অভিভূত ; 
জ্ঞানীর সর্দা একভাব- একটানা জোয়ারে তার সুখ-ছঃখ ভেসে যায়। 
একজন চিরশীহারার্ত হিমাচল + অন্যজন সময়ে নীহারার্ত, সময়ে 
সাধারণ পাহাড় । ৃ 

প্রকৃত জ্ঞানী ত্যাশী। জগছুপেক্ষাশীল, বাঁসন।-বিলাসে প্রবল 
দোষদশী | ভক্ত প্রায়ই গৃহী, জগদস্তিত্বে একান্ত বিশ্বাসী এবং 
সাধারণতঃ ভোগশীল। ভক্ত নির্বাণ চাহে না; কাজেই একটু ভোগবাসনা 
অলক্ষ্যে তাহাকে জড়াইয়া থাকে । জ্ঞানী চাহেন অনন্তে মিলন-- 
পরম নির্বাণ ; তাহা একটু বাসনা থাকিতেও ইহার সম্ভাবনা! নাই । 

ভক্ত নিরীহ, তথাপি সময়ে সময়ে সিংহবলী। জ্ঞানী উগ্র; কিন্তু 
সে উগ্রনায় মধুরতা আছে। ভক্তের নম্র দৃষ্টি মাটির দিকে, জ্ঞানীর 
তীব্র দৃষ্টি উধ্র্বে- আকাশগামিনী, নুর্ধ্যমগুলভেদিনী । জ্ঞানীর সাধন- 
স্থল মহাশশান, বিভূতি চিতাভস্ম ; ভক্তের সা*নস্থল সম্মাজিত দেব- 
মন্দির; বিভূতি চন্দনাদি নুগন্ধিদ্রব্য। একজন লয়দরশশ, অপরজন 
স্থিতিদর্শী। ভক্ত অন্বরীষ রাজার নিকটে মহাজ্ঞানী দূর্বাসার লাঞ্ছনা 
ভক্তিভাব প্রধান। পৌরাণিকী কল্পনা মাত্র। জ্ঞানশান্ত্র সকলের 
প্রতিই ম্নেহদৃ্টি করে; সেজন্য তাহাতে ভক্তা্দির লাঞ্না ব্যঞ্জক 
অলীক উপাখ্যানাদি রচিত দৃষ্ট হয় না| ভক্ত নানা দল বা সম্প্রদায় 
গঠন করে, জ্ঞানীর কার্য হইতেছে সে সকল ভেঙ্গে দেওয়া । 
ভক্ত নামরূপে উদ্মাদঃ জ্ঞানী “নামরূপে বিহায়” ভূমাসমুদ্রে 
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স্যন্দমান | গ্ৌণজ্ঞান মায়ে অন্দরমহলে চুকিতে পায় না বটে; 
কিন্তু অপরোক্ষ ভাবে তাহাই আবার মায়ের অন্তঃসুরগরিণী 
হইয়াও জন্মে জন্মে ত্রির্ৎ্মায়ার চিরসঙ্গিনী, কারণ ভক্ত সে সঙ্গী 
হইতে জন্মে জন্মে সাধ রাখে । 

উক্তরূপ গৌণভাবে উভয়ে উভয়ের বিরোধী হইয়াও মুখ্যরূপে 
উভয়েই আবার এক ফলপ্রস্থ | সুতরাং মুখ্যরূপে উভয়ই অনিন্দনীয়। 
বাদবিসম্বাদ কেবল গৌণভক্ত ও গৌণজ্ঞানীর মধ্যে | প্রকৃত ভক্ত ও 
প্রকৃত জ্ঞানী একই তত্বে অবস্থিত। গৌণ উপায় লইয়া ভূত ও 
বানরের বিবাদ কখনও এ জগতে থাকিবে না। 

গুরুদেব বলেন বিচারে তত্ববুদ্ধিম্ছ হইলে তাহার অনুভূতি হইবে 
ভাবধারার হৃদয়ে। সুতরাং সেই মুহুর্তে মস্তি ও হৃদয় যুগপৎ সব বলে 
প্রস্ফুটিত হয়। তখনই “ভিগ্যন্তে হৃদয় গ্রন্থি”, হুদয়গ্রস্ছি ভেদ হইয়া 
যায় ইত্যাদি । গুরুদেব আরও বলেন, যখন প্রাচীন কালে এই জ্ঞান 
ও ভাব যুগপৎ খধি হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিগ্লাছিল, যখন অধ্যাত্ম তত্ব কবিত্বে 
পরিণত হইয়াছিল তখনই বেদাদি রচিত হয়| কারণ বেদাদি পড়িলে 
মনে হয় যেন ভাব ও জ্ঞানের 'ছুইটি সমান্তরাল সরলরেখা অবশেষে 
বেদভূমে একত্র সম্মিলিত হইয়া গিয়াছে । 

আজিও যেখানে জ্ঞান ও ভাব পুর্ণভাঁবে যুগপৎ প্রস্ফুরিত হইতে 
দেখা যায়, সেখানে জগতের লোক অবনত হইয়া পড়ে | সেখানে 
শত সহত্ম জ্ঞানী ও ভক্ত আত্মোৎসর্গ করে । অধুনাতন জগতে গত 
উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এই জ্ঞান ভক্তির এক আশ্চর্য্য সমহয় 
হইয়া গিয়াছে । যে মহাসমন্বয়াচার্যের নাম আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
জগতে সমভাবে পুজিত. ও ঘোষিত হইতেছে, তিনিই ভগবাঁন্‌ 
জ্বীরামকৃষ্ণ পরমহংস | 


১৯৮ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা! 


বেদান্তে কাহার অধিকার? 
উদ্বোধন- ৫৯তম বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা ১৩৬৪ সাল 

প্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভীবে নিখিল ধর্মমতের সমন্বয় পুনঃপ্রকটিত 
হইয়াছে, বঙ্গদেশে বৈণান্তিক সন্ন্যাসীগণের অভাথান হইয়াছে, সনাতন 
ধর্মে নবজাগরণের প্রাণম্পন্দন অনুভূত হইতেছে; বিবেক-বৈরাগ্যবান্‌ 
মেধাবী প্রচারকগণ বেদান্তবিজ্ঞান বিস্তারকল্পে সবত্র পরিভ্রমণ 
করিতেছেন। এই শুভমুহুর্তে বঙ্গদেশও বেদান্তের ধর্ম বুঝিতে অবশ্যই 
যত্ব করিবে। এই বঙ্গভূমি পবিত্র করিতে-বঙ্গবাসপীর মোহনিদ্রার 
অবসান করিতে --ভগবান্‌ শঙ্কর যেন বেদান্তের মহিম। পুনঃ এ্রচার 
করিতে নরশরীরে শ্বামী বিবেকানন্দরূপে অ'বার আমাদের সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

যদি এই গুভ মুহুর্তে আমরা -শ্রীম্বীমীজী গচারিত বেদান্ত-ধর্মের 
ন্বীনত্ব উপলব্ধি করিতে না পারি--তবে ব্যক্তিগত, সমাজগত ও সর্ববিধ 
অকল্যাণ আসন্ন। ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তের সারমর্ম আত্মবিশ্বাস । 
আত্মসংবিৎহারা ভারতবাসী-আমর। আমাদের স্বাভাবিক আত্মশ্রদ্ধা 
হারাইয়া বহুকাল যাবৎ জগতে ধিকৃত ও ঘ্বণিতগ্রায় দাসজীবন 
অতিবাহিত করিয়াছি । দাঁসসুলভ হিংসা-ছ্বেষ সমাজের মেরুমজ্জায় প্রবেশ 
করিয়াছে। আত্মপ্রত্যয়ী পাশ্চাত্যদেশ আমাদের উপর অতুল আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছে । আত্মপ্রত্যয়ের প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান বেদান্ত-শান্ত্র ষে দেশে 
প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, সে দেশে ক্লীবত। গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। 
এই মহামোহ ও ক্লীবতার নিধন-সাধনে বেদান্তমৃত্তি ভগবান আবার 
নরদেহে আবিভূত হুইয়াছেন। আত্মপ্রত্যয়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা- জড়তা ও 
ক্লীবতা দূরীকরণ সত্য, সংযম ও তপস্তা-দাধন-_ইহাই নবযুগ যজ্ঞের 
বিধি-বিধান । জীবন ক্ষণস্থায়ী, মহাকালের তুলনায় এক নিমেষও নহে । 
ব্যক্তিগত, সমাজগত, দেশগত ও জগদৃব্যাপী ওজঃশক্তিসঞ্চারে বেদাস্ত 
শাস্ত্রের শ্ায় শক্তিসম্পশ্ন আর কোন শাস্ত্র দেখিতে পাওয়। যায় না। 
জীবের বিবেক বৈরাগ্য উৎপাদন ছ্বারা-স্বার্ধে যে ত্রহ্মজিজ্ঞাসা ও 
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পরার্থে যে নিক্ষাম কর্মপ্রবশত। উৎপন্ন হয় তাহা জীবহিত-চিকীর্ষায় 
অম্বত নিস্যন্দিনী গঙ্গার প্রবাহের ন্যায় কেবলি পরার্ধে প্রবাহিতা। 

শু'দ্বৈতবাদের পক্ষপাতী হইলেও আনুষঙ্গিক যোগকর্ম ভক্তি- 

তত্বের সামগ্তস্য বিধানে যত্ুশীল । 

বেদান্ত বুঝিবার পুর্বে অন্থান্য দার্শনিক মতেরও কিঞ্চিৎ জ্ঞানসংগ্রহ 
আবশ্যক । এইজন্য উপক্রমণিকায় আমর। এই মূলতত্বগুলির কিঞ্চিৎ 
আলোচন। করিব। 

খগাদি ভেদে ত্রিধা এবং যজ্ঞার্থে চতুর্ধা সংকলিত বেদ আবার 
দুই প্রস্থানে প্রবিভক্ত। সংহিতা-ভাগে স্তোত্রমন্ত্রাদি, ব্রাহ্মণ-ভাগে 
তাহাদেরই প্রয়োগ ও ব্যাখ্য। দৃষ্ট হয়। উভয় ভাগের শেষ অধ্যারগুলি 
যাহা আরণাক বা উপনিষদ বলির! কথিত হয় তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের 
ও উপাসনার উপদেণার্দি বগিত আছে। প্রতি বেদের অন্তভাগে 
্রহ্মজ্বানমূলক উপদেশ থাকায় উহ! বেদান্ত শান্তর বলিয়া কথিত। 
উপনিষদই বেদান্ত। 

দ্দও আত্ম। এতছুভয়ের এক্-সাক্ষাৎকার বিবয়ক প্রমাণাত্মক 
শাস্ত্রের নাম 'উপনিষদ্‌'। যাহার অনুশীলন দ্বারা অনাদি অজ্ঞন 
বিন হইয়া অতি নিকটস্থ অন্তরাত্মাই ব্রন্মস্বরূপ বলিয়। নিরূপিত হখ, 
তাদ্রশ ব্র্ষবিদ্যাই উপনিষদ! উল্লিখিত গ্রামাণের অনুকূল বলিয়া 
শারীরক সুত্রাদিও বেদান্ত বলিয়! কীর্তিত। 

যেসকল উপনিষদ অবলম্বনে ব্রন্গস্থত্র রচিত হইয়াছে চিডাতা 
দশোপনিষদই প্রধান। মুক্তিকোপনিষদে ১০৮ খানি উপনিষদের 
উল্লেখ থাকিলেও নিনলিখিত দশখানি উপনিষদূই প্রধান বলিয়া 
অবলম্বিত হয়ঃ (১) ঈশ (২)কেন (৩) কঠ (৪) প্রন্ম (৫) মুণ্ডক 
(৬) মাণ্ডক্য (৭) তৈত্তিরীয় (৮) এতরেয় (৯) ছান্দোগ্য এবং (১০) 
রৃহদারণ্যক-_এই দশোপনিষদের উপর প্রধানতঃ ভিত্বিস্থাপন করিয়াই 
মহধি কৃষ্তদ্ৈপায়ন বোদান্ত-্ুত্রের পরিপাটি উত্তুঙ্গ অট্টালিকা নির্মাণ 
করিয়াছেন, শঙ্করভাষ্য পড়িলে ইহাই বোধ হয়| এই বেদান্তস্ৃত্রে 


২০৯ শরচ্চন্ছের জীবনী ও রচনা 


উপনিবদৃ-উপবনে সংগৃহীত ফুটন্ত কুন্ুমের .মালিকা-__মহধি বেদব্যাস 
যেন অতি সন্তর্পণে গীথিয়৷ রাখিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন ভাষ্ু, টাকা 
রতি, বাতিক টিপ্পনীতে ইহা সমার্ত হইলেও ব্রন্মনুত্রমালায় চমৎকার 
রচনানৈপুণ্য ও লুঠ সিদ্ধান্তগুলি অদ্যাপি অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। 

শঙ্করাচার্ষের পূর্বেও উপবর্ষ ও বোধায়ন মুনি ব্রহ্মসুত্রের ভাষ্য রচন৷ 
করেন বলিয়া অবগত হওয়। ষায়। রামানুজাচার্ম তাহার প্রীভাব্যে 
বোধায়ন মুনির মত উদ্ধত করিয়! তৎকথিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সমর্থন 
করিয়াছেন। উপবর্ষ মুনি পাণিনির গুরু বলিয়া কথিত হন; এবং 
তিনিও দ্বৈতাদ্বৈতমতের সমর্থক বলিয়া অবগত হওয়া যায়। প্রীখদৃ- 
ভাম্যকার শঙ্করাচার্ষের পরবর্তী রামানুজ, মধবাচার্য বল্প ভাঁচার্য নিশ্বার্ক 
এবং প্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণও এই ব্রহ্ষ- 
সুত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। শুনা যায় ইদানীম্তন কানে রাজা 
রামনোহন রায়ও ব্রন্মস্ত্রের একখানি ভাষ্য লিখিয়াছিলেন | সন্্যাসী 
সম্প্রদায়ের গুরু ও প্রবর্তক শ্রীশঙ্করাচার্য এই ব্রন্মসুত্রের যে ভাষ্য 
রচনা করেন তাহা “শারীরক' ভাষ্য বলিয়া কথিত। শরীর শব্দ 
'শৃ” ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । "শৃ' ধাতুর অর্থ শীর্ণ হওয়া । 
যাহা! ত্রিতাপ-স্থালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া অন্তে শীর্ণ হইয়। যায়, তাহার 
নাম শরীর; তছুতর তুচ্ছার্থে 'ক' প্রত্যয় যোগে 'শারীরক' শব্দ 
সিদ্ধ হইয়াছে | তিত্রভব' ইত্যর্থে 'শারীরক' ইহার ছারা ভাষ্যকার 
এই ইক্ষিত করিতেছেন যে, হে জীব! যে দেহ অবলম্বনে তুমি 
'আমি আমি করিয়া বেড়াইতেছ্ব__ইহ! আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও 
আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ-স্থালায় প্রতিনিয়ত দর্ধ হইতেছে ; এইজন্য 
এই শরীর অতি তুচ্ছ পদার্থ । এই মানব-শরীর লাভ কবিয়া তুমি 
আত্মজ্ঞান লাভে কৃতপ্রষত্ব হও। নতুবা জন্মস্ৃত্যুর হ্ঃখময় পথে 
তোমাকে নারংবা'র পরিভ্রমণ করিতে হইবে । 

ভারতীয় প্রতি দর্শনেই চারিটি অনুবন্ধ দৃষ্ট হয়। সে অনুবন্ধ- 
গুলির নাম (১) অধিকারী (২) বিষয় (৩) সম্বন্ধ (৪) এবং 


প্রবন্ধ ২৩১ 


প্ররোজন। কঠোপনিষদ্‌ ভাস্তে ভাম্তকা'র বলিয়াহেন £--“এবমুপনি- 
যরির্বচনেনৈব বিশিষ্টোহধিকারী বিস্ায়ামুক্তঃ। বিষয়শ্চ বিশিষ্ট উক্তে 
বিষ্ভায়াঃ পরং ব্রন্গ প্রত্যাগাম্ভূতম। প্রয়োজনধগন্যা উপনিষদ্‌ 
আত্যন্তিকী সংসার নিরততিব্র্ম প্রাপ্ডিলক্ষণা ! সম্বন্ধশ্চৈবস্ভৃত 
গ্রয়োজনেনোক্তঃ1৮ অর্থাৎ মুমুক্ষুই এই ব্রহ্মবিদ্ার অধিকারী । 
সর্ভুতের আত্মন্বরূপ পরক্রন্মই উপনিধদের বিষয়। অত্যন্ত সংসার- 
নির্ত্বি এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তিই ইহার প্রয়োজন; আর এঁ প্রয়েজনের 
সহিত উপনিষদের প্রতিপাগ্য গ্রতিপাদকত্বই সম্বন্ধ | 

অতি দুরবগাহ্ ব্রহ্মতত্বে ষে সে লোক গুবেশ করিতে পারে না। 
এ ব্রন্মতত্ব প্রবেশ করিতে হইলে নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মপুরঃসর 
সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হওয়! চাই; মুক্তির তীব্র ইচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তিই 
বেদান্ত সাধনার অধিকারী । সে যে জাতি, যে সমাজ, যে শান্ত্রান্থশাসন 
ও বিভিন্ন আচার:দিসম্পন্ন বর্ণাশ্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তদনুষায়ী 
অনুশীসন মানিয়৷ নিফাম ভাবে কর্ম করিয়া চলিলে প্রত্যেকেই 
সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হইতে পারেন; এবং তারপরেই ব্রহ্মজিজ্ঞাস৷ 
হয়। বেদান্তে দেখা যায় ব্রা্ষণীর্দি ট্রবণ্ণিকেরই বেদ্বিদ্যাধিকার 
আহে। সমাঞ্জ ও স্থতিশীসন কালচক্রে ক্রমশঃ পরিবস্তিত হইয়া 
যায়_ইতিহাসই তাহার প্রমাণ । 

গীতামুখে শ্রীভগবান বলিয়'ছেন, “ন্ত্রীরে বৈশ্যাস্তথ। শু্রান্তেহপি ' 
যান্তি পরাং গতিং 1” পরাগতি অর্থে ব্রদ্ষজ্অতা। ভাষ্যকারের 
অভ্যুদয়কালে সমাজে শুদ্রাদির অনধিকারিত্ব স্চিত হইলেও তাহা 
ইদানীন্তন সমাজে পরযোজ্য কিনা বিবেচনার বিষয়। ইতিহাস পুরাণ 
ও জনশ্রুতি এরূপ সাক্ষা দেয় যে, সকল জাতির মধ্যেই মহা মহা 
ধর্মবীর ব্রহ্মজ্ঞ পুরুবের অভ্যুদয় হইয়াছে । যদি এরূপই হয়, তবে 
বলিতে হুইবে__গণ্ডীবদ্ধ অধিকারবাদ সর্বককালে সমান ভাবে প্রযোজ্য 
হইতে পারে না। বেদান্তশান্ত্রেও দৃষ্ট হয় নিতান্ত নির্মল ম্বভাব 
হইলেই তাহার ব্রন্মবিবিদিষা! জন্মে। নির্মল স্বভাবত্ব লাভ নানাপথে 


২০২ শরচ্চন্রের জীবনী ও র5ন! 


জন্মাইতে পারে । একদিন স্বামীজী আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 
“অধিকারীবাদের বিতগ্াঁয় অনর্থক শক্তিক্ষয় না করে এই পরম ব্রহ্ষতত্ব 
আচগ্ডাল ব্রাহ্মণকে শুনাতে লেগে যা । দেখবি, হয়তো সমাজের অত 
নিন্বস্তর থেকেও মহা! মহা বীরের অভ্যুত্থান হবে!” 





গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী 
(নাটক) . 
উদ্বোধন--১ম বর্ম, ১৩০৬ সাল 

রামদাস নামক পূর্ববঙ্গীয় জনৈক ব্রাঙ্গণ ইংরাজী ও সংস্কৃত 
ভাষায় মহাঁপাগ্ডিত্য লাভ করিয়া বন্ছদিন গবর্শমেণ্টের উচ্চকর্মে নিযুক্ত 
ছিলেন। প্রোটাবস্থায় তিনি পেনসন পাইয়া নিশ্চিন্তমনে হিন্দুররশান্ত 
অধ্যয়নে কালযাপন করিতেছিলেন। তাহার গৃহ যেন সদাচারের 
লীলাভূমি, অতিথিজনের পান্থশালা ও দীনছুঃখীর পিত্রীলয় বলিয়! 
অনুমিত হইত | রামদাস কপটতার ধার ধারিতেন না; স্প্টবক্তা 
বলিয় গ্রামের সকলেই তাহাকে ভয় ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাহার 
গ্ৃহিণী যেন সাক্ষাৎ দেকীরূপিণী, দয়া প্রৃতিমূত্তি, স্বামীভক্তির 
সর্কোচ্চ আদর্শন্থানীয়া । রামদাসের বদান্যতা, সম্ৃদয়তা, মিষ্টালাপ, 
অতিথিসৎকার ও ভগবন্তক্তি দেখিয়এ গ্রামবাসী সকলেই ও 'হাঁকে 
গৃহস্থাশ্রমীর আদর্শ বলিয়া অনুমান ৰরিতেন। হিন্দ শান্ত পড়িয়া 
পড়িয়া রামদাস বিশেব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন । 

স্বীয় গুরু. পুরোহিত, তিন চারিটা! গ্রামিক বন্ধু ও স্ত্রীকে সঙ্গে 
করিয়৷ তীর্ঘদর্শন উপলক্ষে একদা তিনি বারাণসী যাত্রা করেন। চির 
কাশীবাসী হইবার জন্য তিনি এবার তীর্থধাত্র। করিয়াছিলেন কিনা 
আমরা অবগত নহি; তবে যাঁত্রাকালে স্বীয় সুযোগ্য পুত্রকে সংসারের 
বিষয়-সম্পত্ত বুঝাইয়া দিতেছিলেন দেখিয়া গ্রামিক লোক মনে 
করিয়াছিল, রামদীস আর গৃহে প্রত্যার্ত্ব হইবেন ন!। 


প্রবন্ধ ২০৩ 


বথাকালে বারাণসী উপস্থিত হইয়। রামদাস দশাশ্বমেধ ঘাটের, 
অনতিদূরে বাঙ্গালিটোলায় বাসা লইয়াছিলেন | অদ্িচন্দ্রাকৃতি সুরধুনীর 
অনুপম শোভা, বিশ্বেশ্বরের স্বর্ণচড় মন্দির. অব্নপুর্ণ। ও মণিকণিকা দর্শন 
করিয়৷ রামদাস মধ্যে মধো নির্জনে অশ্রু বিসর্জন করিতেন। প্রত্যহ 
গঙ্গান্নান করিয়। খিশ্বেশবর অন্নপূর্ণা দর্শন না করিয়া তিনি জলগ্রহণ 
করিতেন না। সাধু-সন্গাঁদী দর্শন করিয়া রামদাস সকলকেই নারায়ণ 
জ্ঞানে অভিবাদন করিতেন। সন্ধ্যাকালে বিশ্বেশ্বরের আরতি দর্শন 
করিয়। দশাশ্বমেধের ঘাটে ব'সয়া রামদাস ছুই ঘণ্টাকাল জপধ্যানে নিরত 
থাকিতেন। 

একদিন রামদান জপব্যান-সমাপনান্তে গৃহে গ্রত্যারত্ব হইতেছেন, 
এমন সময় অমিততেজ। কোন এক যুবক সন্াসীকে সম্মুখে অবলোকন 
করিলেন; সন্াসীর মুখমগ্ডলে স্বর্গীয় দীপ্তি, চক্ষুতে উদাসীনতা, 
হৃদয়ে নিভীকতা ও প্রশান্তি অবলোকন করিয়া রামদাঁস পথণ্রান্তে 
চিত্র-পুগুলিকার ন্যায় ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপর ন্ন্যাসীকে 
অভিবাদন করিয়া বলিলেন, প্রাভো ! অনেক ভাগ্যবশে আপনার ন্যায় 
মহাতআার দর্শন লাভ আজ ঘটিল। অনুগ্রহ করিয়৷ যদি এ দাসের 
অবস্থান-গৃহ একবার পবিত্র করেন, আমি কৃতার্থ হই | দেখিয়া বোধ 
হইল, ষেন সন্যাসীটি পথশ্রমে পরিক্লান্ত, অনশনে ক্লান্তমুখ ; তাহাকে 
ভিক্ষা! গ্রহণার্থ অনুরোধ করিলেন । রামদাসের ভক্তি দেখিয়। সন্ন্যাসী, 
তাহার গৃহে চলিলেন ; কিন্তু বলিলেন ভিক্ষা গ্রহণান্তে পুনরায় তিনি 
দশাশ্বমেধ ঘাটেই প্রত্যারত্ত হইয়। রাত্রি যাপন করিবেন ।' 

রামদাস গৃহে সমাগত হইয়া পাগ্াদিদানে সন্্যাপীকে যথাবিধি পুজা 
করতঃ গৃহিণীকে সাধু-সেবার আয়োজন করিতে বলিলেন। নানাপ্রকার 
ফলমূল ও মিষ্টাদি দ্রব্যে সন্ন্যাসীকে জলযোগ করানো হইল । 
অনেক জ্ঞানগভ” উপদেশ লাভ করিবেন বলিয়া, পরে তাহার সহিত 
বিশ্রস্তালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্্যাসীর নামধাম জিজ্ঞাসা করিতে 
নাই, একথা রামদাঁস অবগত ছিলেন। সুতরাং কি উপায়ে, ইহার গ্রকৃত' 


২৪৪ শরচন্রের জীবনী ও রন! 


পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারেন, রামদাস প্রথমতঃ তাহাই চিন্তা করিতে 
ছিলেন। সন্ন্যাসীকে সেইজন্য প্রকারান্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই 
ভৌতিক দেহ কোন্‌ দেশের পবিত্র সৃত্তিকায় গঠিত হইয়াছিল ?” সন্ন্যাসী 
পর্ন গুনিয়া ঈষৎ হান্ত করিলেন; বলিলেন, “কলিকাতার নিকটবর্তী 
পাঁণিহাটার।” রামদাস তাহাকে বঙ্গদেশীয় সন্ন্যাসী অবগত হইয়া যেন 
একটু সাহস পাইলেন; বলিলেন, আমিও বঙ্গদেশী ; তবে একটু পূর্বা- 
দেশীষ *বাক্গাল।” সক্ন্যাসী রামদাসের সরলতা দেখিয়া একটু অস্ফুট 
হান্য করিলেন | ম্বদেশীয় লোকের নিকট যেমন অসন্কুচিত চিত্তে কথা 
বলিতে পার! যায়, ভিন্নদেশীয় লোকের নিকট তেমনটি হয় না | তাই 
নবাগত সন্ন্যাসীকে সাহস করিয়া এবার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন 
তাহার নাম ধীরানন্দ | 

রামদাস ও ধীরানন্দের যে কথোপিকথন হইতেছিল, রামদাসের সহ- 
যাত্রী জনৈক গ্রামবাসীর নিকট তাহা! অবগত হইয়া পাঠকবর্গের অবগতির 
নিমিত্ত তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম । 

রামদাস। মহাশয়, সন্গাসীর নান ধাম জিজ্ঞ'সা করা অনুচিত, 
শীল্ত্র মুখে ইহা অবগত হইয়াও আপনার নামধাম জিজ্ঞাসা করিয়াছি। 
নে অপরাধের জন্য ক্ষম! প্রার্থনা করিতেছি । 

ধীরানন্দ । নিংশঙ্কচিত্বে আপনি যাহা ইচ্ছা আমাকে জিজ্ঞাস! 
করিতে পারেন ; কিন্ত আপনাকে সাবহিত করিয়া দিতেছি, সন্ন্যাসীকে 
কখনও আর নামধাম জিজ্ঞাসা করিবেন না । অভ্যাগত অতিথি, কি 
সন্গ্যাসীর সেবা হইয়াছে কিনা, গৃহস্থের ইহাই জিজ্ঞাস! করা উচিৎ । 

রামদাস। যদ্দি অভয় দেন, ছুই একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা 
করি, ইহাতে আমার বড় উপকার হইবে ; গরহিতকল্পেই আপনাদের 
বাক্যন্ফ্তি হয় | 

ধীরানন্দ। ্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করুন। 

রামদাস। আপনার নবীন বয়স, শরীর নুগঠিত, অথচ আকৃতি 
প্রুতিভা'ব্যঞ্তক, অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং জ্ঞানী | আপনি তো সংসারা- 


প্রবন্ধ ২০৫ 


শ্রমের যুদ্ধে বেশ সফল হইতে পারিতেন। এ অবস্থায় গৃহধণ্ম ত্যাগ 
করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলেন কেন? সত্য কি তবে, গাহ স্্যাশ্রমে 
ধন্ম লাভ হয় না ? 

ধীরানন্দ। গাহস্থ্যাশ্রমে অবস্থান করিয়া প্রকৃত জ্ঞান বা পরাভক্তি 
লাভ কর! অতীব স্ুকঠিন। চতুর্দিকে প্রলোভনের জিনিষ, কাঁমকাঞ্চনের 
লেলীহমতী জিহ্বা বিজ্ঞ গৃহস্থকেও ভীতি দেখায় এবং অবশেষে হয়ত 
বিনাশ সংধনও করিতে পারে। 

রামদাস। সন্নাসী হইলেই কি কামকাঞ্চনের হস্ত হইতে অব্যাহতি 


পাওয়া যায়? 
ধীরানন্দ। প্রলোভনের জিনিষ দ্বরে অবস্থান করিলে, শীন্র কি 
কামকাঞ্চনে গুলুবধ হইতে পারে ? 


রাম্দাস। সন্যাসীকেও প্রতিনিয়তই গৃহস্থের সঙ্গ করিতে হয়। 
পরস্ত কামকাঞ্চনের রাঁজ্য কোথায় নাই %-বিশ্বামিত্র ঘোর অরণ্যে 
অবস্থান করিয়াও শকুম্ভলার জন্মদাতা হইয়াছিলেন। 

ধীরানন্দ। আপনি যাহ! বলিলেন সত্য বটে; কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে 
গ্রালৌভনের ও পতনের যত সম্ভাবন।, সন্ন্যাসাশ্রমে তত নয়। 

রামদাস। সেকথা আমি ত স্বীকার করি। কিন্তুকেহ এরূপ তর্ক 
করেন ষে, প্রকৃত ত্যাগ মনের + গীতাঁও বলিয়াছেন “কাম্যাণাং কর্্মণাং 
ন্যাসং সন্গ্যাসং কবয়ো বিছুঃ*॥ কাম্য কর্মের শ্াসই প্রকৃত সন্গ্যাস। 
তাহাদের বিবেচনায় গৃহে থাকিয়াও তাহা সাধিত হইতে প'রে। জনকাি 
তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। 

ধীরানন্দ । জনক হওয়া কি সহজ কথা! অনেক তপশ্চ্যযা 
করিলে 'জনক' হওয়া যায়। 'জনক' অর্থে তো আমরা 'পরমহংস+ 
বুঝি। পরমহংস হওয়া কি মুখের কথা | অনেক সাধনার পর আগে 
পরমহংস হউন, তবে 'জনক' উপাধি লইবেন। কেবল শাস্ত্রে পঞ্ডিত 
হইলে কি ত্যাগী হইতে পারে? ত্যাগী পুরুষের প্রকৃতিই পৃথক 1, 
'্জনক ভিন্ন ব্রন্মজ্ঞানী অন্য কোন গৃহস্থের নাম অবগত হইয়াছেন কি? 


২০৬ শরচ্ন্দ্রের জীবনী ও রচন৷ 


রামদাস। আচ্ছা, _ম্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইয়া প্রতিবারেই 
গাহস্থ্য ধন্মাবলম্বন কেন করিয়াছিলেন ? 

ধীরানন্দ | ভগবানের কথা স্বতন্ত্র। সাধারণ মানবের সঙ্গে তাহার 
তুলন। হয় না। আরও, বুদ্ধগৌরাক্গাবতারে ত তিনি সন্ন্যাসী 
হইয়াছিলেন। 

রামদাস | আচ্ছা, প্রথমাবস্থায় সকলেই গৃহী, তৎপর সন্ন্যাস; 
ইহাই ত ধর্দের ক্রমনিয়ম ও শাস্ত্ান্থমোদিত ? 

ধীরানন্দ। তীব্র বিবেকীর পক্ষে দৃষ্টান্তও প্রধুজ্য নয়, শান্ত্রানু- 
শসনও প্রযুজয নয়। তাহ।র বিধিনিবেধ নাই। সাধারণ লোকের 
ক্রুমোশ্নতি পন্থা! । তীব্র বৈরাগ্যবানের এক লক্ষেই সাগর পার। এই 
শ্রেণীর লোকই ব্রন্ম5।বস্থা! হইতে একেবারে সন্ন্যাস লয়েন। শান্ত্রেও 
তাহার বিধান আছে | প্যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেত” আতিও 
সে মত সমর্থন করিতেছেন । 

রামদাস | তবে মন্বাদি শ।খ্রের সার্কত। থাকে না। ব্রন্মচর্দ্যাদির 
প7 গৃহধন্ম ॥ তৎপর বানপ্রস্থ, তারপর সন্যান। ইহাই ত শান্াদি 
পন্থ।। জীবনের নন্তকালেই সন্া।ন অধলম্বনীর | 

ধীরানন্দ । এ সকল নিয়ম নিম্নাধিকারীর পক্ষে । মহ্বাদ শান্ড 
বেদের পরে রচিত ; £হ। সত্য হঈলেই আতিমতে “যখনই বৈশগা হইবে 
তখনি সন্ন্যাস লইবে” একথার পার্থকত। থাকে | সন্ন্যাস অবলম্বনের 
কালাকাল নাই; জগৎ মিথ্যাজ্ঞান হুঈলেই সন্গযাস গ্রহণের উপযুক্ত 
কাল জানিবে। আর ভারতবর্ষে বর্তমানকালে ছুইটি মাত্র আশ্রম দুষ্ট 
হয়। গাহন্হ্য ও সন্নাপাশ্রন। বানপ্রন্থ ও ব্রহ্গচর্য্ের প্রচলন দৃষ্ট 
হয় না| আর হয় গৃহী নয় সন্ন্যাসী এই ছুয়ের একেতর অবলম্বন করাই 
বর্তমান যুগ্নে এক্ষণে ধর্ম ব! জ্ঞান লাভের উপায়। 


রামদাস। আচ্ছা, স্বীকার করিলাম এক্ষণে ভারতবর্ষ চতুরাশ্রনের 
'বিধান নাই | সন্যাস ও গ্রাহস্থ্য এই ছুছেইয়ের একেতর অবলম্বন. 


প্রবন্ধ তথ 


ধর্্মলাভের উপায় হইলেও, গৃহস্থের জ্ঞান হইবে না, একথা আপনি 
বলিতে পারেন না। 

ধীরানন্দ । আমি অবশ্য সেকথা। বলিতে পারি না। তবে গৃহস্থের 
জ্ঞান হওয়া বর্তমানকালে বড়ই ছ্রহ | 

রামদাস। সন্যাসীর পক্ষেও সেকথা । আজকাল কত গের্য়াধারী 
দেখ! যার ? বলুন দেখি, কয়জনের জ্ঞান হইয়া থাকে ? 

ধীরানন্দ। যদি কাহাদেরও ভিতরে বেশী জ্ঞান হইয়া থাকে, 
তবে সন্ন্যাসীদের মধ্যেই হয়। গৃহন্তদের মধো যে একেবারে হয় না, 
তাহা নল্হছ। তবে. যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় সাধারণতঃ নীচসংসর্গ, 
কুটিলতা, স্বাখপরত। ও পরবোধান্বেষণই গৃহীনের প্রধান সাধন। 

রামদাস। তেমন, গেরুয়ধারী সন্না।পীর মধোও ঘোরতর ভগাঁবী 
ও মুখ তা! দৃষ্ট হইয়া খাকে। তবে, তাহাদের বাছিক তযাগ-ব্রত গৃহস্থ্র 
শিক্ষার বিষয় বটে, এইনাত্র যা উপকার । 

ধারানন্দ। যে সকল সন্ন্যাপী ভণ্ড ব। মুখ তাহাশ প্রকৃত সন্নাপী 
নহ। কেন? --ভাল সন্যাসী ভাল সাধু কি কখনও কোথাও দেখ 
নাই? এত ত বেডালে। 

রামদাস হাঁ, তা বটে। তাবে যে সকল গৃহী কুীল স্াথপর ও 
পরদোবান্বেধী তাগাবাও প্রকৃত গৃহী নহে । গ্রহীদের মধোও আনেকে . 
ভাল আহেন। 

ধীরানন্দ। তাঁর সন্দেহ কি? কিন্তু দেখুন, ত্যাগ না হইলে, 
সপ্যাসব্রত গ্রহণ না করিলে অপরোক্ষানুভূতি ব। সম্পুণ ব্রহ্মজ্ঞান 
হয় না। 

রামদাস | সন্ন্যাস অর্থ যদি গেরুয়া কাপড় পরা হয়, তবে আমি 
আপনার সহিত একমত হইতে পারি না। মনুও বলিয়াছেন “ন লিঙ্গং 
ধর্ম কারণং। আর সন্ন্যাস অর্থ যদি বাসনাত্যাগ হয়, তবে গৃহীও 
সে সাধনার অধিকারী । 

ধীরানন্দ। লিঙ্গ (অর্থাৎ ত্যাগের কোন রূপ চিহ্ন) ধারণ 


২০৮ শরচ্চন্দজ্রের জীবনী ও রচন। 


করিলে অনেকে ত্যাগের পথে বিশেষ সাহায্য পাইয়া! থাকেন। শ্রুতি 
বলিতেছেন, “তপসে! বাপ্যলিঙ্গীৎ।” অলিঙ্গ বা সন্ন্যাসের কিছু চিহ্ন 
রহিত তপস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। স্তুতরাং লিঙ্গ ধারণেরও 
আবশ্যকতা আছে । মনু হইতে বেদের প্রমাণ অধিক। 

রামদাস। বেদে ইহাঁও আছে “বিদ্বান লিঙ্গ বিবঞ্জিত21” 
আমার মতে বাসন] ত্যাগই সন্ন্যাস। তা গৃহে থাকিয়াও হইতে পারে। 
শিলোহন মিশ্রও বলিয়াছেন, “গৃহেষু পঞ্চেক্দিয়নিগ্রহস্তপঃ” “নিরত- 
রাগন্ত গৃহং তপৌবনং*। গৃহে থাকিয়াও পক্ডেক্দরিয়নিগ্রহরূপ তপস্যা 
করা যাইতে পারে । নিরত্তবাসন! লোকের পক্ষে গৃহই তপোবন। 

ধীরানন্দ। “বিদ্বান” মানে-_ধীর জ্ঞান হইয়াছে । জ্ঞান হইলে 
ত সন্নযাসাশ্রমেরও পারে যাওয়। হইল | তখন আর 'লিঙ্গ'ই বা কি, 
আর 'মলিঙ্গ'ই বা কি? __সন্নযাসের প্রথমাবস্থায় লিঙ্গাদি বড়ই 
উপকার দেয়। আর দেখুন, কামকাঞ্চনের ঘরে বাস করিয়া নিরত্তি 
পথে যাওয়৷ সাধারণ জীবের সাধ্য নহে । কালে! ঘরে থাকিলে কোন 
সময়ে বুদ লাগিবেই লাগিবে। 

রামদাস। সাবধানীর কাছে অসম্ভব কিছুই নাই। অনেক হীও 
সন্ন্যাসীর অনুকরণীয় আছেন। 

ধীরানন্দ। যাহারা আছেন তাহাদিগকে আমরা নমস্কার করি 1 
তাহারা ষে প্রকৃত বীর সাধক, সে কথা আমরা অস্বীকার করিতে 
পারি না। 

রাঁমদ'স। সন্ন্যাঁসীর মধ্যে তো বাহার! প্রকৃত জ্ঞানী, তাহারা 
আমাদের আদর্শ। কিন্তু নামমাত্র সন্গাসী, ভণ্ড গেরুয়াধারী, 
আমাদের গৃহী অপেক্ষাও অধম। আর দেখুন বেদের উপনষদূ ভাগের 
বন্ত। অনেকেই ক্ষত্রিয় রাজা । পুরাণ-প্রণেত৷ বেদব্যাস গৃহী ছিলেন। 
মন্বাদি ধর্ম্মশান্ত্র প্রণেতাগণও গৃহী ছিলেন । তবে আমি একথা স্বীকার 
করিতে প্রস্তত আছি যে, সব্ন্যাসীরাই ০০০ আদর্শ স্থানীয় 
হইয়। আছেন। ্‌ 


প্রবন্ধ ২০১ 


ধীরানন্দ। গৃহস্থ যদি ঠিক ঠিক গৃহ্ধর্ম পালন করিতে পারেন, 
তবে তাহার জ্ঞান হইতে ন। পারে এমন নয়। কিন্তু তাহা বড়ই কঠিন। 
লক্ষ গৃহস্থের মধ্যে যদি একটি প্রকৃত গৃহস্থরূপে উতরাইয়া যায় ত ঢের 
কিন্ত লক্ষ সন্ন্যাসীর মধ্যে কম বেশী একশ'টা সাধু নিশ্চয়ই উতর।ইবে। 

এইরূপে রামদাস ও ধীরানন্দ কথোপকথন করিতেছিলেন। 
রামদাসের গ্রানকাসী সহযাত্রী তাহাদের কথ। শুনিতে শুনিতেই নিদ্রিত 
হুইয়া পড়িয়াছিলেন। লুতরাং উভয়ের কথোপকথন আমরা এই 
পর্য্যন্তই জানিতে পারিয়াছি। 


আমার কথা 


উদ্ছাধন-_-৯ম বর্ষ--১৩১৪ সাল 

বহুদিন হইল, যখন হিন্দু শান্ত্রাদি আলোচনায় মন প্রথম নিবিষ্ট হয়, 
তখন শান্ত্রমুখে জান! গেল _“গুরুত্র ন্ধা গুরুধিুও গুরুর্দেবে। মহেশ্ব র১।” 
গুরুই সাক্ষাৎ ব্রন্ষা, বিষণ ও মহেশ্বর। আবার গুরুকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ধ_ 
স্বরূপ বলিয়াও বগিত দৃষ্ট হইল। গুরু হইতে শ্রেঠ আার কোন 
তত্ব নাই, ইহাও “ন গুরোরধিকং তত্বং” ইত্যাদি মন্ত্রে সুচিত হয়। 
শান্্জ্ঞান-গধিত মন মানুষকে ব্রহ্মন্বূপ ভাবিতে কুন্ঠিত হইল। 
অনি অনন্ত ভাবনাতীত ভাব চোদ্দপোয়া মানুষে আরোপ করিতে 
মন স্বীকৃত হইল না। মনে হইল, ইঠ্ট নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন 
মাত্র। মনে হইল, মানুষ বিশ্বাসে এরূপ ভাবপ্রবণ হইয়া নিজের 
স্বাধীন চিন্তা হাঁরার়। মনে হইল, দেশকাল নিমিত্তের সীমার 
অতীত তত্ব মানুষে আরোপ করা পাগলের প্রলাপ বিজুস্তনা। কিন্তু 
দিনের পর দিন যাইতে লাগিল । বহু পুণ্য লাভের পরিণাম ফলে 
গুরুলাভ হইল । তত্রাপি “ন গুরোরধিকং তত্ব” হৃদয়ে দৃঢ় ধারণ! 
হইল না। কিন্তু গুরুকুপার কি অদ্তূত মাহাত্য ! আজকাল অনেক 
সাধন ভজনের পরিণামে দৃঢ় ধারণ। হইয়াছে, সত্য সত্যই “ন 
গুরোরধিকং তত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ”--গুরুর পর আর জানিবার 


৯3 


২১০ শরচন্দ্রের জীবনী ও রচন! 


তত্ব নাই, গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। আমার স্যায়-সাধনের 
গ্রাথম অবস্থায় বাহাদের এই গুরুবাদে প্রবল সন্দেহ আছে «ই 
প্রবন্ধে তাহাদের কথঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে বিধায় ইহ। লিপিবদ্ধ 
করিলাম । 

শীন্স বলেন, জ্ঞানদাতার নাম গুরু । ইষ্টলাভের কৌশল যিনি 
শিক্ষা! দেন, যিনি ত্রিতাপ ক্রিষ্ট জীবের অজ্ঞানান্ধত। দূর করিয়া মায়াপাঁব 
নেতৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত, ষাহার অমোঘ কৃপাদৃষ্টিতে কামিনীকাঞ্চনের ঘোর 
আকর্ষণ শতধা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, ষাহার চরণাম্থজ আশ্রয় করিলে 
ভবসমুদ্র অবহেলে পার হওয়া যায়, তিনিই গুরু | শিক্ষা দীক্ষাদাতা 
ভেদে গুরু দ্বিবিধ। কিন্তু আমার মত এই যে, প্রকৃত গুরু 
শিক্ষাদাত। বা দীক্ষাদাতা গুরু. নহেন। যিনি অন্েষ্টবা, ঘিনি 
বিজিজ্ঞাবিতব্য, যিনি শ্রেষ্ঠ প্রাপনীয়, তিনিই গুরু । শিক্ষা দেয় 
অন্য বস্ত লাভের জন্য. দীক্ষা দেয় অন্ত বস্ত দেখিবার জন্য । কিন্তু গুরু 
ভিন্ন অন্য শিক্ষিতব্য ব। জ্বীতব্য বস্ত যদি না থাক, তবে গুরু 
কাহার শিক্ষা দিবেন ? কি বস্ত লাভের জন্য দীক্ষা দিবেন? গুরুকে 
চিনিবাঁর জন্য, তাহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্য যে শিক্ষাদীক্ষা। 
তাহাই প্রকৃত শিক্ষাদীক্ষা | মানুষ সব বুবিয়া এটুকু ভুল করে। 
গুরুকে জানিলেই সব জান৷ হইল জপ তপস্যার পরিণাম গুরুকে 
জানা | গুরু তাহারই স্বরূপ জানাইবার জন্য শিক্ষাদদীক্ষা দেন। 
সাধক প্রথমে তাহ। টের পায় না। সাধনার পরিপক্কাবস্থায় ক্রমে 
তাহা অনুভূত হয়। শ্রীন্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য মস্যে অনেকেই বিদিত 
আছেন যে, তাহাকে জানাই তাহাদের শিক্ষাদীক্ষার চরম ফল। 
জ্রীঙ্লীরামকৃষ্ণদেবকে ইষ্টরূপে লাভ করিয়া থাকিলেই তাহাদের 
শিক্ষাদীক্ষাঁ«র পরাকাষ্ঠ1 লাভ হইয়াছে । যুগাবতার জ্রীরামকৃষ্ণই তাহাদের 
ইষ্টরূপে প্রাপনীয়। যদি তিনি শিক্ষাদীক্ষা দিয়া থাকেন, তবে শুধু 
ভাহাকেই বুঝাইবার জন্য, নতুবা! অন্য শিক্ষা-দীক্ষার কোন প্রয়োজন 
উপলব্ধি হয় না। | 


প্রবন্ধ ২১৯ 


মদীয় আচার্য্য পরাৎপর গুরু শ্ীঞ্জীবিবেকানন্দ স্বামিপাদ যদিও 
শাস্ত্রীয় মতে আমাকে ও গুরু ভ্রাতাগণকে দীক্ষিত করিয়। থাকুন, এখন 
আমি কিন্তু দেখিতে পাইতেছি যে, তীহার সেই শিক্ষাদীক্ষা কেবল 
তাহার সেই স্বাত্বম্বরূপ প্রকটন করিবার জন্ত | অন্য ইষ্ট আমার 
আদর্শ নহে। খধাহার সম্মোহন মুত্তিতে কোটী কোটা দেবদেবী নিমজ্জিত 
হইয়া যায়, বাহার বিশ্বপ্লাবী প্রেমে অযুত অনন্ত জগৎ ভাসিয়া গিয়াছে, 
যাহার পর অন্য উচ্চাদর্শ আমার কল্পনার অবিষয়, তিনি ভিন্ন ইষ্ট 
আমার আর নাই। তাহারই শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে জানিতে পারিয়াছছি, 
তিনিই আমার একমাত্র অন্বেষ্টব্য ইট্টমূত্তি | 

শ্রীশলীন্বামিপাঁদ সমস্ত দেবনেবী মুহ্তি অতিক্রম করিয়া কেন আমার 
সমগ্র হৃদয় জুড়িয়৷ বসিয়া আছেন | কেন তাহা”ক ব্রহ্গজ্ঞান হইতেও 
শ্রেষ্ঠ বোধ হয়, কেন তাহার পাদপন্মে আমি চিরজীবনের মত বিক্রীত 
হুইব়। গেলাম, কেন যে তিনি-ভিন্ন জীবনে শাস্তি হারা হই তাহ! আমিও 
বুঝিতে পারি নাই। কিন্ত যতই দিনের পর দিন যাইতেছে, ততোই 
বুঝিতে পারিতেছি, তিনি ভিন্ন আমার আর ইস্ট নাই। তিনি 
ভিন্ন আমার সুখ নাই, শান্তি নাই ও আশ্রর নাই। মাশি সেই 
শ্রীপাদপন্মে ক্রাতদান হঈয়া গিয়াছি । তাহার স্মবণ মনন শ্িন্ন আমার 
আর দ্বিতীয় তপন্যা নাই। তিনি আমায় যে এরূপ পাগল করিয়া: 
যাইবেন, অগ্রে তাহ! বুঝিতে পারি নাই। প্রতি শ্বাসপ্রপ্থাসে, প্রতি 
পদবিক্ষেপে, প্রতি চিন্তার ঘাতপ্রতিঘাতে সেই মনোনদ শান্তিময়, 
জ্যোতিরসয়, চ্দ্ঘন প্রেমের জমাট বাঁণ! মুগ্তি জাগ্রত স্বপনে আনার পানে 
যেন উকি-ঝুঁকি মারে- আমাকে পাগলপারা করিয়া দেয়। আমি 
তিনি ভিন্ন আর এ দেহে অবস্থান করিতে পারিতেছি ন।। আমি 
তাহাতে সেন 10116 হইয়! যাইতেছি। আমার জ্ঞান, ধ্যান, জপ, 
তপস্য। সেই স্বামিপাদে পর্যাপ্ত হুইয়। পড়িয়াছে। . আমি আমিত্বহার! 
হইতেছি | তাহাকে বুঝিণার শক্তি তিনি ধেন ত্রদেই পুরণ করিয়া 
দিতেছেন। যত যত অন্ত দশ'ন হইতেছে, তাহাতে তিনিই 


২১২ শরচ্ন্দ্রের জীবনী ও রচনা 


বিরাজিত | অনন্ত নীল গগন, যেখানে স্বষ্টি বিশ্প্টির কল্পনা স্থান 
পায়না, সেখানেও তাহাকে কোটীনুর্য উদ্ভাসিত চিদ্ঘন মৃত্তিতে ভাসমান; 
দশন করিয়াছি। ইহা! ক্ষীণ মস্তিষ্কের কল্পনা নহে, সত্য সত্যই 
দেখিয়াছি। শঙ্কর, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, রাম, কালী, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি বনি 
যাহার ধ্যান করি, দেখিতে পাই, আমার দেই প্রাণারাম, স্বামিপাঁদ 
সেই সেই মুদ্িতে বিরাজিত | সে রূপচ্ছটায় দিগ দিগন্ত উদ্ভাসিত 
হইয়া যায়) কর্পনার সহায়তায় হূর্যলোক, চন্দ্রলোক যথায় যাই, 
সেখানেই সেই দিবামূ্ত্ত বিরাজিত দেখিতে পাই। ইহা ব্রিশপথাম্থিত 
সত্য। হইতে পারি আমি উন্মত্ত-_হইতে পারি আমি বাচাল-__হইতে 
পারি আমি যা তা- কিন্তু পাঠকগণ, আশীর্বাদ করুন, আমি এই ভাব 
নিয় যেন মরিতে পারি-_বেন ম্বত্যুকালে এই বলিতে পারি, «গুরুত্রন্গা। 
গুরুধিষু গুরুক্দেবো। মহেশ্বর১” যেন “স্বামিন্‌ স্বামিন্” বলিয়া প্রাণবাযু 
বহির্গিত হয়_যেন আমার গুরু ভ্রাত্গণের মুখে শেষকালে শুনিতে 
পাই -_“বিবেক আনন্দ নামে হোক ভবে জয় জয়”। 


এ 


আধান প্রান 
উদ্বোধন_ ২০শ বর্ষ 
গৃথিবীর চিন্তা আজ পাশ্চাত্য দেশগামিনী-_-যেখানে লোকক্ষয়কারী 

মৃত্যুর তাগবলীল! দেশকালকে চুর্ণবিচুর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। পীঁচ 
বৎসর পূর্বে যে দেশ ভোগ ও সভ্যতার লীশাভূমি এবং বিদ্যার 
আদর্শ নিকেতন বলিয়া বিবেচিত হইত, আজ চারি বৎসরের যুদ্ধে সে 
আদর্শ কল্পনা ভাগ্গয়া যাইতেছে । জড় শক্তির উদ্দাম নৃত্যে পাশ্চাত্য 
ভূমি “ইতোভরষটভ্তো নষ্ট” হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ খণ্ড প্রলয় 
পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রতি শতাব্দীতেই সঞ্ঘধিত হইতে দেখা যায়। 
এহিক ভোগেচ্ছায় পরিচীপিত সঙৰ ও জাতি মাত্রেরই এই ভয়াবহ 
পরিণাম,__ইতিহাস ইহার স্বলম্ত সাক্ষীরূপে বর্তমান। 


প্রব্ন্ধ ২১৩ 


পাশ্চাত্য বীরগণ বলেন, যুদ্ধই দেশের সঞ্চিত বল অপহরণ করিয়া 
জাতিকে নবীন জীবন প্রদান করে, সুতরাং ইহ! প্রকৃতির ছূর্লঙ্য নিয়ম, 
অবশ্বস্তাবী। যে দেশের চিন্তা শুধু ইহ ভোগ-সমুখ আকাজ্ার 
আপুরণে ধাঁবমান। মানবজীবন ষথায় সংগ্রামময় বলিয়া পরিগণিত-_ 
সংগ্রামক্ষমতা যথায় জীবন ধারণের মুখ্য শক্তি বলিয়া বিবেচিত, 
সে দেশের পগ্ডিতগণ যে উক্তর্ূপ দিন্বান্তবাদী হইবেন, ইহ। বিচিত্র 
কি? অখ্ড রাজ্যলিপ্া।, বাণিজ্যের অবাধ সম্প্রসারণ--অক্অ ধনাগমের 
অযুত পন্থা আবিফরণ--পাথিব মুখের অনন্ত উৎস প্রকটন যে 
দেশের উচ্চাদর্শ বলিয়! পরিগণিত, সে দেশে হিংস।-দ্বেষ ও গ্রতিদ্বন্দিতা 
সমুখ শারীরিক ও যা্কিক বলের সংঘর্ষ অবশ্বান্তাবী। পাশ্চাত্য 
জাতির আদর্শ ই এই সংঘর্ষের জন্য দায়ী । 

ভগবান যীশুর সাম্যবাদ _দক্ষেণ গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে বাম গণ্ড 
ফিরাইয়া দেওয়া, অগ্রে ভ্রাতার সহুত মনোমালিন্য দূর করিয়া পরে 
ঈশ্ববোদ্দেশে বলি আহরণ ইত্যাদি উচ্চ উচ্চ আদর্শবাকা পাশ্চাত্য 
দেশের জন্যই যথার্থ কথিত হইয়াছে । যে দেশে রজস্তম শক্তির প্রবল 
অভ্যুদয়, সে দেশে তথাকথিত সাম্যভাঁবের আদর্শ স্থাপন ও গ্রহণ ন! 
করিলে জাতি ও সঙ্ঘের ধ্বংদ অশ্ন্তাবী। পাশ্চাতা দেশ সেই 
সামাবাদ গ্রহণ ন। করিয়া ধ্বস মুখে অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । 

ভারতের আদর্শ অন্যরূপ । বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান 
সময় পর্ধান্ত ভারতের ইত্তিহাস আলোচন! করিলে দেখিত পাওয়! 
যায়, এই দ্বন্বময় জীবনের সমর সংঘর্ষই এই দেশের প্রকুত আদর্শ 
নহে। ঘাতপ্রতিঘাতমন্র জীবনের মধোও শান্তির প্রতিষ্ঠা আছে । 
স্বামীজী বেমন বলতেন--“ভাবতের জাতি মাত্রই বাস্তব জীবনকে 
আদর্শ জীবন বলিয়া গ্রহণ করে; একমাত্র ভারতবর্ষই আদর্শ জীবনকে 
বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে । (৮/2 0215 10621] 101 006 16217 
0901)21 1200105, 00০ 158] 601 10691. ভারতের উচ্চ আদর্শ 
আত্মজ্ঞান লাভ জীবন রহন্যের উদ্ঘাটন--এহিক জীবনে অনাসক্তি, 


২১৪ শরচ্চন্দের জীবনী ও রচনা 


মোক্ষার্থে ও পরহিতার্থে সর্ব ত্যাগ । এই দেশের ত্যাগধর্ম অস্থ 
কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু বেদ বোধত এই আত্মজ্ঞানলাঁভ দ্যোতক 
ত্যাগধর্ম কালক্রমে কর্মহীনতায়, জড়তায় পরিণত হওয়ায় এবং কর্ম- 
হীনতায় সামান্য জীবনসংস্থানেরও সম্ভাবন। না থাকায় ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ শীতামুখে অজুনকে অকর্মরূপ কাপুরুষতাকে নিন্দাকরতঃ 
বলিয়াছেন, “ট্লবং মাম্ম গমঃ পার্থ হে পাথণ ক্লীবত। পরিত্যাগ. 
কর। মীমাংসাশান্ত্রের পূর্ব ও উত্তর কাণ্ডে কর্মপরতা, ও কর্ম- 
ত্যাগরূপ বিরুদ্ধ ধর্মের সামঞ্জস্য কল্পে গীতোক্ত ধর্ম কথিত হইলেও 
বুঝিতে হইবে যে, কর্মহীনতা রূপ ক্লীবতাঁর বিরুদ্ধেই উহার ইচ্গিত। 
শীতাশান্ত্রও ত্যাগকেই সর্ধোচ্চাদর্শ বলিয়া গ্রহণ, করিয়াছ্ছেন। ঘোর 
তমসাচ্ছন্ন জীবকুলকে অগ্রে কর্মততপর হইতে বলিয়া পরে কর্ম 
ত্যাগরূপ জ্ঞান নিষ্ঠায় উপস্থাপিত করাই গীতীশাস্ত্রের মুখ্য প্রায়াস 
বলিয়া অনুমিত হয়। কর্মহীনতীয় জীবকুল পাছে জড়ভাবাপন্ন হইয়া 
পড়ে__যাহাতে লৌকহিতকর সত্ত্বকর্ম সহায়ে জীবকুল ত্যাগের উচ্চাদর্শে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ; গীতাশাস্ত্রের ইহাই মুখ্য অভিপ্রীয়। অনেকে 
মনে করেন সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করিয়া ফকিরী পাইলেই আত্মজ্ঞান 
লাভে চরিতার্থ হওয়া যায়। কিন্তু গীতার সামগুস্ত-নীতি এইরূপ 
কর্মহীনতাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে উপহাস করিয়াছেন | সত্তমাত্র ভান, 
তমোগ্রস্ত জনগণকে সম্বোধন করিয়া ভগবান্‌ বলিতেছেন,---“নিয়তং 
কুরুকর্ম ত্বং”--সবদা কর্ম কর। কর্মহীনতার চেয়ে কর্ম করাই ভাল। 
একেবারে কর্মহীন হইলে জীব জড়ত্বে পরিণত হয় _সত্বপ্রধান ত্যাগের 
আদর্শ হইতে পরিভুষ্ট হয়। ত্যাগের উচ্চাদর্শের সম্যক প্রতিষ্ঠাকল্পে 
এইজন্য ভগবান্‌ কর্মনিষ্ঠায় প্রশংসা করিয়াছেন। পরস্ত ফলের আকাজ্ছ্া 
থাকিলে কর্মে বন্ধ হুইয়া জীবকে জীবন বিসর্জন দিতে হয়_ জস্ম- 
স্ৃতূয প্রবাহে বার বার যাতায়াত করিতে হয়। এইজস্য ভগবচ্চরণে 
কর্মের ফলাফল অর্পণ করিয়া কর্ম করিবার উপদেশ । স্থার্থজড়িত 
থাকিলে হিংসা-ছেষ প্রভৃতির হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না 


প্রবন্থা ২১৫ 


বাদ-বিসম্বাদে জীবন উদ্বেলিত হয়। ত্যাগের আদর্শ হইতে জঙ্ট হইতে 
হয়। ঈশ্বররোদদেশে কৃত কর্মফলে জীব কদাপি বদ্ধ হইতে পারে ন[। 
ত্যামের উচ্চাদর্শে শীন্র প্রতিষ্টিত হওয়া যাঁয়। এইগন্যই নিফাম 
কর্ম দ্বার! ত্যাগের আদর্শ নিপ্দষ্ট হইয়াহে। 

স্বামীজী একদা বলিয়াছেন, আশ্চর্ষের বিষয় এই যে গীতোক্ত 
সকাম ধর্মের উদ্বেল প্রবাহে ইদানিং পাশ্চতা দেশ প্লাবিত হইয়। 
যাইতেছে । আর প্রভু যীশুর সাম্যবাদ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়! 
বসিয়াছে । উভয়ের সামগ্রস্য হওয়াই ইদানিং প্রয়োজন হইয়াছে। 
কর্মহীনতার পরাঙ্কাষ্ঠা্ন উপনীত জনগণকে এদেশে গীতার ধর্ম গ্রহণ 
করিতে হইবে। পক্ষান্তবে পাশ্চাত্যদেশবাপী জনগণকে যীশুর 
সামাবাদ গ্রহণ করিতে হইবে | ঘবেই জগৎ উন্নতির পথে_ ত্যাগের 
আদর্শ পন্থায় অগ্রসর হইতে পাঁরিবে। 

স্বামীজীর কথাটা একটু তলাইয়া৷ বুঝিতে চেষ্টা করা যাক! 
ব্যবহারিক জগতেন নুখ-ছুঃখ, ভাল-মন্দ প্রভৃতি ছন্দভাবের পরিমাণ 
সমভাবেই বিদ্যমান আহে ও থাকিবে । দেশকাল বিশেষে কোথায় 
কখনও বা এই সকল ছন্ৰভাবের উচ্চাবচ ভাব পরিলক্ষিত হয়। 
কোথাও রজস্তমের আধিক্য । কোথাও ব! সত্বরজের প্রাবল্য ইত্যাদি। 
সকল দিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করাই প্রকৃতির নিয়ম । এই নিয়ম রক্ষার্থ 
দেশ ও কাল বিশেষে মহাপুরুষগণের অভ্যুদয় হয় যাহারা পকৃতির 
সাম্য বজায় করিতে ন্ৃতঃপ্রণোদিত হুইয়া৷ জীব ও জগতের হিতার্থে 
কর্ম করেন। যে দেশে ঘোর রজস্তমৌভাবের দিগ দেশগ্রাসী ব্যাদান, 
সে দেশে সত্তপ্রধান সাম্যবাদের প্রকটনকল্লে প্রভু যীশুর অভ্ভাদয় । 
যেখানে সত্বভানে আচ্ছাদিত, পরন্ত জড়তার ক্রোড়ে নিদ্রিত জীবকুলে 
ঘোরতামস ভাবাপন্ন, সে দেশ ক্লীবতা নিন্দাকারী শ্রীকৃষ্ণের গীতা 
নির্ধোষে মুখরিত। এই সকল মহাপুরুষগণের প্রবতিত আদর্শ হইভে 
ভষ্ট হইয়। জীবকুল ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়। 

ঘোর তামসাচ্ছন্ন, দাসনুলভ হিংসাঘেবে জজরিত এদেশবাসীকে 


২১৬ শরচচন্দ্রের জীবনী ও রচন। 


কথিত রজজোভাবে অনুপ্রাণিত-করিতে যথাশক্কির ইচ্ছায় পাশ্চাতযগণ 
এদেশের ভাগ্য বিধাতারপে বর্তমান। পরস্ত তাহারা অ'বার প্রবল 
রজন্তমোভাঁবের আদর্শে প্রৃতিষ্টিত। অযুত শতাব্দী সঞ্চিত ভ'রতের 
আধ্যাত্মিক শক্তিবলে অনুপ্রীণিত হইবে বলিয়া তাহারা এদেশে 
আলিয়াহেন । এ দেশবাসীগণ রজঃপ্রধান রাজন্যবর্গ কতৃকি সহজাত 
তামসভাব অতিক্রম করিবে বলিয়া তাহাদের শাসনাধীন রহিয়াছে । 
এই আদান-প্রদান পরিসমাপ্তি হইলেই হিংসা-ঘ্বেষ, শাস্য শীসক- 
ভার জগৎ হইতে অন্তহিত হইবে । ইহাই প্রকৃতির গুড় অভিপ্রায়। এই 
আদান-গ্রাদানে পরস্পরের সহানুভূতি অপেক্ষা করিতেছে । সুক্সদর্শী 
বিজ্ঞলোক বুঝিয়ানেন, এই ভ্রিনোক সংক্ষোভী সংগ্রীমাবসানে 
ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রবল বন্যায় পাশ্চাত্য ভূখণ্ড প্লাবিত 
হইৰে। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে সুখের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবে। 
পক্ষান্তরে প্রাচ্য ভূখণ্ড ও রজঃশক্তি সহায়ে জীবন সংগ্রামোপবোগী 
প্রভাব বিস্তারে আপনার পায়ে দীড়াইতে শিখিবে । এই আদান-প্রদানে 
জীবকুল ধন্য হইবে_ জগতে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে । 
উপসংহারে বক্তব্য এই যে, হে রজঃ গুধ!ন পাশ্চাত্য দেশবাসীগণ, 
তোঁমরা রাজোভাঁবে অনুপ্রাণিত করিয়া জড়ভ'বাঁপন্ন ভারতকে নিজের 
পায়ে চাড়াইবার উপযুক্ত কর। কথঞ্চিৎ কর্ম প্রবণ সংঘ ও জাতির প্রতি 
কটাক্ষ করিয়া তাহাদের উৎস'হের বাধা দিও না। আমাদিগকে 
তোমাদের গঞুবল রজঃশত্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত কর। দেশে শন্তির 
বিজয় ছুন্দুভি বাঁজিয়া উঠিবে। পক্ষান্তরে তৌমরাও ভারতের প্রবল 
আধ্যান্সিকতী লাভে প্রস্তত হও; তোমাদের লোকক্ষয়কারী তাগুব- 
লীলার অবসান হইবে । আমর! সত্বপ্রাবল ত্যাগের আদর্শ লইয়। 
তোমাদের দ্বারে দণ্ডায়মান । উভয়ের আদান-প্রদানে উভয় ভূখণ্ড 
উপকৃত হইবার দিন আসিয়াছে । 
খ্যশাস্ত্রে কথিত আছে, প্রকৃতি জড় কিন্তু চলৎ স্বভাব । পুরুষ 
অচল কিন্তু চক্ষুম্মান। ইহাকেই অন্ধ পঙ্গু ম্যায় বলে। এই উভয়ের 


প্রবন্ধ ২৯৭ 


অপূর্ব সংযোগেই স্ষ্ি প্রবাহ চলিতেছে । প্রকৃতির সামপ্জস্থ রক্ষা 
হইতেছে। প্রাচ্য দেশেও তেমনি পুরুষস্থানীয় চক্ষুম্মান_ আধ্যাত্মিক 
দুষ্টিবলে বলিয়ান। পাশ্চাত্য দেশ আবার প্রকৃতিস্থানীয়__কেবলই 
চলৎ ন্বভাব। জগতের শান্তি সংস্থাপন কল্পে প্রকৃতিস্থানীয় পাশ্গত্য 
দেশকে আমাদের দৃষ্টিশক্তির আধ্যাত্মিকতার সাহাধ্য লইতে হইবে ! 
পক্ষান্তরে প্রকৃতি স্থানীয় পাশ্চাত্য দেশের চলৎ স্বভাব, পুরুষ স্থানীয় 
আমাদিগকে কর্মপথে পরিচালিত করিবে-_ ইহাই প্রকৃতির অভিপ্রায়। 
এই প্রকৃতিপুর্রষের সংযোগ সময় উপস্থিত হইয়াছে । চিরশান্তির 
রক্তিমা'ভ। পূর্বাকাশে প্রতিফলিত হইয়াছে । চক্ষু থাকে তো চাহিয়া 
দেখ, এই মহাসমন্যয় দর্শন জন্য দেবগণ আকাশে সমবেত হইয়াছেন । 
ও শান্তিঃ ও শাস্তি, ও শান্তিঃ। 


একত্ব ও বন্ৃত্ 
উদ্বোধন-_৩য় বর্ধ (১৩০৮ সাল) 

নানা তত্বের মধ্যে একত্ব অনুভব করাই জ্ঞানের উৎকর্ষ অবস্থা । 
এ জ্ঞান বলিতে বিচার সিদ্ধ জ্ঞান বুবিতে হইবে । মেমন এক খণ্ড 
সবত্তিকা বিচার করিয়া মুত্তিকা নিগিত ঘট শরাবাদিকে ম্বত্তিকা হইতে 
অভেদ মনে করা । ঘট শরাবাদি নানাত্বে স্বদ্ধপ। একত্ব জ্ঞান বিচর 
সিদ্ধ জ্ঞান। এই বিচারসিদ্ধ জ্ঞানে আমাদিগকে আপাতবিরুদ্ধ বস্ত- 
বৈষম্যের মধ্য সাম্যভাবের ছায়া আনিয়া দেয়। বিচারপ্রণালীতে 
এইরূপ একত্ব জ্ঞান লাঁভ পরোক্ষ জ্ঞান। প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ 
জ্ঞানে মৃত্তিকার অস্তিত্ব ভিন্ন মৃদ্‌ বা ঘটশরাবাদি বলিয়া পৃথক কোন 
জ্ঞান থাকে না। 

জাগতিক জ্ঞান মাত্রই দ্বৈত সংঘাতোৎপন্ন বা বস্তন্তর সাপেক্ষী । 
তুলন। ভিন্ন বাহ্িক বা! আন্তরিক জগতের বন্তজ্ঞান জন্মিতে পারে না। 


২১৮ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচন! 


যেখানে ভুলন! সেখানেই ছৈত কল্পনা । নতুবা তুলন। করিবে কাহার. 
সহিত ? অতএব যেখানে বাহিক ব! আন্তরিক ভাব (19623) সেখানেই 
দ্বৈত ভাব | আলো আছে, তাই আধার জ্ঞান । সুখ আছে, তাই 
ছুখ জ্ঞান। অথব! আধার আছে, তাই আলে! জ্ঞান; ছুঃখ আছে, তাই 
সুখ জ্ভান। এই ঘন্বভাব বীজাঙ্কুর ম্তায়ে অনাদিকাল প্রবহমান । 
ছ্বন্বভাঁৰ যদি অনাদি-সিদ্ধ হয়, তবে বেদান্তবেদ্য একত্জ্ঞান কিরূপে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে ? ইহাই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় । 
পূর্বকথিত মৃত্তিকা ও ঘটাদি দৃষ্টান্ত অবশ্যই বলিতে হইবে যে, নাম- 
রূপার্দি উপাধিবশতঃ মৃত্তিকা ও ঘটাদি বিভিন্ন হইলেও প্রকৃতপক্ষে 
উভয়ই এক পদার্থ। ঘটশরাবাদি ভাঙ্গিয়া স্তূপাকার কর; দেখিবে 
“মৃত্বিকেত্যের সত্যম্”। এইরূপ যাহাকে তুমি দ্বন্ভাবাপন্ন মনে 
করিতেছ নুক্স বিচারে তাহা! একেরই বিভিন্ন পরিমাণমাত্র প্রতীত 
হইবে। স্ুল দৃষ্টিতে আলো-আধারে নিতান্ত বিরুদ্ধ প্রতীয়মান 
হইলেও বিচারসিদ্ধ জ্ঞানে তাহ। একই পদার্থ। এক স্থলে আলো 
পরমাণুর পরিষ্পন্দন1ভাব, অন্থত্র পুর্ণ পরিস্ণন্দন। তীত্র আলোক 
গোলকে দৃষ্টিপাত করিয়া অন্ধকার দেখিতে পাইবে ; অন্ধকারে অন্ধ- 
কারজ্ঞান তো স্বতঃসিদ্ধ। ফলে একই চীাড়াইতেছে। কারণ ভাবিয়া 
দেখ-_-“ভাবরাজ্যে নিরপেক্ষ সত্বা ও অসত্বা একই পদার্। স্তুখ 
যাকে মনে কর তা অবশ্টই আপেক্ষিক দুঃখের তুলনায়। সে সুখ 
পদার্থকে বুদ্ধির অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়৷ দেখ, তাহাতে অন্ত 
হঃখের কাটাণু দেখিতে পাইবে | ছুঃখেও সেরূপ অনন্ত সুখকীটাণু 
দৃষ্ট হইবে। সুতরাং ফল যখন একই দাড়াইতেছে, তখন নুখ হুঃখকে 
আর বিভিন্ন বলিয়া মনে কর কেন? উপকারের সঙ্গে সঙ্গেই অপকারের 
বীঞ্জ অঙ্করিত; আবার অপকারের সঙ্গে সঙ্গেই পরোপকারের অযুত . 
উৎস উন্মুক্ত হইতেছে | ভালতে মন্দের বীজ, মন্দে ভালর বীজ - 
সমপরিমাণে উক্ত হইতেছে | ন্ুতরাং ভালমন্দ বা নুখহঃখের নিদেষ 
সংজ্ঞ। হইতে পারে কি? সরলরেখাকে বাড়াইয়া৷ দাও; ক্রমে বক্ত . 
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হইয়। আসিবে । বক্র রেখাতে আবার অনন্ত সরলরেখার সমষ্টি দেখিতে 
পাইবে । তবে আর সন্লল ও বক্র বেখার ভিন্নতা কোথায়? ভালবাস! 
ও বিরহে সমন্ুখ । একথা ভুক্তভোগী প্রেমিক ও বিরহীর অভিমত। 
স্বর্গে নবকভীতি, নরকে আবার স্বর্গ লাভেচ্ছা সমভাবে মনের 
শাস্তি বিনষ্ট করিতেছে । অতি নিন্গ ও অত্াচ্চ দেশ বিভিন্ন দিক 
হইতে এক পদার্থ নয় কী ? পুর্ন শক্তি বিকাশে নিম্পন্দতা আনয়ন 
করেঃ আবার নিম্পন্দনাবস্থা পূর্ণ শক্তির বিকাশভূমি | শ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেব বলিতেন_-এক সাঁপেরই চল ও অচল ভাব মায়াশক্তি ও ব্রন্গের 
ভাব প্রকাশ করে। পূর্ণ বাগ্মিতা মৌনভাবের পরিচায়ক; পক্ষান্তরে 
মৌনভাব বাঁচালতাঁর উন্মেবক। জড় পদার্থ (৬7৮21) এবং মন 
(00123) একেরই স্থল ও নুক্ষাবস্থা বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে | একটি 
পদার্থের মাত্র প্রান্তদ্বয় দেখিয়া তাহাকে ছুই মনে করা ত অজ্ঞতার 
প্রিচয় দেওয়া মাত্র । তড়ুদণুপ্রাণিত কোন লৌহদণ্ডের ছুই প্রান্তে 
পজেটিভ (0391615) এবং নেনেটিভ (76£8055) তড়িচ্ছক্তি দেখিয়। 
লৌহদগুকে ছই মনে করা নিবুদ্ধিতার চিহ্ন। পণ্ডিত বলিতেছেন 
একেন্ই এক মহাশক্তি দ্বিধা স্ফরিত হইয়া 70510৬2 ও 18683016 
আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে । এইরূপ জগতের যে কোন দ্বন্ভাব বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখ না. কেন, দেখিতে পাইবে, একই অবস্থার পরিচায়ক । 
অত্যন্ত শৈত্য এবং অত্যন্ত তাপে জল ফুটিয়া উঠে, ইহ৷ গ্রত্যক্ষসিদ্ধ 
ও বিজ্ঞান নিস্প্াদিত তত্ব। অত্যান্তাভাব পূর্ণভাবের উদ্ভাবক বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইতেছে । আপাতপত্য জীবজগদাদি জ্ঞানীর চক্ষে ইন্্র- 
জালবৎ অলীক; জ্ঞানীর জগদিন্্রজাল জ্ঞান, অজ্ঞের উপহাহ্যপদ 
বিষয়। কাহারও মতে জন্ম কাহারও মতে মৃত্যু ভাবী সুখসোপান 
বলিয়। বণিত দৃষ্ট হয়! কেহ ক্রমোন্নতি (.৮০1961019) কেহ বা 
ক্রমীবনতি (12850913000) মতে এক ঘুণিত চক্রেই অবস্থান করিয়া 
ভিন্ন ভিন্ন দিকের বর্ণনা করিতেছে মাত্র | অত্যন্ত তাপ ভাবী জলধারা 
বর্ষণের এবং অত্যন্ত বর্ষণ ভাবী তীক্ষ তাপদ্যোতক প্রতিপন্ন হইতেছে । 


২২ শরচ্চন্দ্ের জীবনী ও রচন! 


স্তিমিত বারুমণ্ডলে প্রবল ঝড়ের পূর্বাভাস এবং প্রবল ঝড়ে বারুমগ্ুলের 
ভাবী নিম্পন্দতা সচিত হয়। অত্যন্ত ছুঃখ হুদশ। ভাবী সুখ নুর্যোদয়ের 
এবং অত্যন্ত সুখলাভ ভাবী ছুঃখ হুর্দশার স্পষ্ট পরিচায়ক। রৃক্ষ 
পূর্ণতা প্রাণ্ত হইয়া বীজে এবং বীজ আবার রৃক্ষে পরিণত । জন্মে 
স্ত্যু এবং স্বত্যুতে ভাৰী জন্ম বীজ প্রোথিত রহিয়াছে । পূর্ণ 
স্বাস্থ্যবান মৃত্যুপথে অগ্রসর; চিররোগী পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভে পুনর্জীবিত; 
জ্ঞানী মানবে মহা অজ্ঞতার চিহ্ন এবং অজ্ঞজানী পশু-পক্ষী-কীট 
পতঙ্গকে অনন্ত জ্ঞানে প্রত্যক্ষ প্রমাণপ্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; 
কখনে। বা ধর্মে অধর্মের, অধর্মে আবার ধর্মের ভাবী বীজ নিহিত দৃষ্ট 
হইতেছে | বর্তমান উন্নতি ও দিগোন্ভাসী সভ্যতালোকে মৃত্যুর ছায়া 
এবং অনুন্নত অসভ্য অন্ধকারে ভাবী জীবন চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে । 
বৈজ্ঞানিক কলযক্ত্রাদি স্থষ্টি করিয়া জগতের সুখ-সুবিধা রদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে অবশ্যন্তাবী বিপদাশঙ্কার সহজ্ফণ। বিস্তার করিতেছেন; পক্ষান্তরে 
বিপদাশঙ্ক! দৃূরীকরণমানসে মানব নান! পন্থা আবিষ্কার করিতেছে । 
দুভিক্ষে সুভিক্ষ এবং সুভিক্ষে ছৃভিক্ষ সুচন। করিতেছে । দেশ বিশেষে 
কতিপয় ক্রোরপতির অভ্াখান স্বদেশবাসী অপর সাধারণের দীন দরিদ্রতা 
সচন। করিতেছে । আবার ইতর সাধারণের নিরুৎসাহ ও দৈন্য ভাবী 
ক্রোরপতির অক্ুখান প্রকাশ করিতেছে ।  ধর্মস্লানি ধর্মসংস্থাপক 
মহাঁপুরুবগণের আগমন বিজ্ঞাপক | পক্ষান্তরে দেশ বিদেশে মহাপুরুষ 
সংস্কারকগণের আগমন ধর্মনামধারী তভদেশবাসীগণের উচ্ছেদ 
সাঁধক। রাজকার্ষে উদীসীন বিলাসপরতন্ত্র নরপতি প্রজাবিদ্রোহানলে 
নি শোণিতদানে কর্তবা অপালনরূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করিতেছেন।  প্রজীতত্ত্রমতের বিজয় ছুন্দুভি ঘোঁষণ! আবার রাজার 
অকর্মণ্যতা ও অপারগতা সুচনা করিতেছে । সর্বদেশে নৌবল 
ও সৈন্য বৃদ্ধি ভাবী কুরুক্ষেত্রের যবনিক! উত্তোলন করিতেছে; 
আবার মহ'যুদ্ধের আয়োজনে নৌবল ও সৈম্যবল বৃদ্ধি হইতেছে! 
রাজার রাজ্য বহু দেশকে. একত্রিত করিয়া স্বতত্্ স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র রাজ্যের 


প্রবন্ধ ২১. 


ভাবী সংস্থাপন! স্চন। করিতেছে , আবার বুধ বিচ্ছিন্ন ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
রাজ্যাদি ভাবী সাম্রাজ্য সংস্থাপক দিখিজয়ীর রাজাযপিপানা! বলবতী 
করিতেছে । অত্যন্ত অবসাদ অতি উদ্দীপনার কারণ হইয়। দাড়াইতেছে। 
অত্যন্ত কামকাঞ্চনাসক্তির অবক্ষেপে বিল্বমঙ্গলকে ঈশ্বরলাভ করিতে 
দেখা যাইতেছে , আবার হ্বগ্টি-স্কিতি-সয়ে সিদ্ধকল্প বিশ্বামিত্রকে 
মেনকায় রমণোন্বত্ত হইয়া আম্নবিস্বত দৃষ্ট হইতেছে । তরঙ্গের 
প্রাবলো স্কান গভীর পতনের এবং গভীর পতন আবার ভাবী অস্যুর্থ'নের 
সুচনা? করিতেছে । কখনো বা বৈরাগা ভূয়লী ভোগাশক্তির ও বন্ত 
ভোগাশক্তি বৈরাগ্যের সুচন।! করিতেছে । এইরূপ একভাবই ছুইরূপে, 
স্করিত হইয়া! জগতের বিচিত্রত। উৎপাঁদন করিতেছে । 

একই বস্ত বা ভাব দর্শনে বিভিন্ন মানব বিভিন্ন ভাবে অনুপ্রাণিত; 
একই স্ত্রীকে কেহ জননী, কেহ প্রণয়িনী, কেহ আবার নিরয়রূপিণী দর্শন 
করতেছে | একই মানব সম্বন্ধ বিশেবে কখনও বা পিতা, কখন পুত্র, 
কখন ভ্রাতা, কখন বা মাতুলরূপে ভিহিত হইতেছে । ঘোর পুতিগন্ধ 
পরিপূর্ণ মহাশ্াশানে কেহ কালের বিকট ব্যাদান দর্শন করিয়া তাহা 
মহাছুণিরীক্ষতা ও অপবিত্র মনে করিতেছে ; কেহ আবার সব্মজন 
পরিত্যক্তাবস্থায় একমাত্র আশ্রয়দীত। জীবন্ত বৈরাগ্যভূমি শ্মশীনকে 
মহাঁপবিত্র মনে করিতেছে | একই শক্তিতে কাহারো শুক্তিজ্ঞান কাহারো! 
ব! রজত ভ্রম উপস্থিত হইতেছে । একই জল বাবি, পানি, ওয়াটার 
নাম ধারণ করিয়াছে । একই কাল জন্ম মৃত্যুরূপে অবস্থান করিতেছে । 
একই ভাবপ্রবণত৷ প্রেমগ্রীতি, সৌহাদণ ভক্তি, ছেষ, ঈর্ষীরূপে ল্ফুরিত 
হইতেছে। একই দেব তেত্রিশ কোটী দেবতারূপে, একই বানু পানাপানা- 
দিরূপে, একই তেজ অগ্নি বিদ্যুৎ, হুর্ধ্যাদিরূপে ম্ফুরিত হইয়া জগতের 
বিচিত্রতা উৎপাদন করিতেছে । একই দেব সর্বভূতে গুঢ় অবস্থান 
করিতেছেন । একই গতি (১6100) শব্দ, আলো, বিছ্যৎ ও আকর্ষণ 
শক্তিরপে প্রকাশ পাইতেছে । এই সকলের ভিত্বিমূল, একই আত্মা 
এইরূপে বন্তধা বগিত হইতেছে । 


২২২ শরচ্চন্দরের জীবনী ও রচনা 


এই জগতের কোন বিষয় কেন পরীক্ষা! করে দেখ না, দেখিবে একই 

পদাথ' ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়াতে এবং প্রতিক্রিয়ার পর পুনঃ ক্রিয়াতে 
পরিণত হইয়া ছ্বৈতাভাসে জীবকে প্রতারিত করিতেছে। মুলে এক 
পদার্থই যেন দ্বৈত ও বনুত্থে পরিণত হইয়া! জীবভ্রান্তি উৎপাদন 
করিতেছে । কিন্তু শ্রতি এই বন্ুত্বের মধ্য দিয়া একাত্বানুভব করিয়। 
বলিতেছেন-_“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন1” যখনই অলীক নানাত্বে জীবকে 
বিক্ষিগুচিত্ত করিতেছে আর্য খষি তখনই বলিতেছেন, “নেহ নানাস্তি 
কিঞ্কন।” এই একত্ব প্রথমতঃ বিচার প্রণালীতে বুদ্ধিস্থ করিতে হইবে । 
পরে আত্মানুভব করিয়। পরম জ্ঞান পরম আনন্দে পরিমগ্ন হইবে । এই 
একত্বানুভূতিই জ্ঞান ও তপস্তার চরম ফল। এই একত্বই অনুভব 
করিলে জীব বলিতে পারে, 

“প্রাত্যগেক রসং পূর্ণ মনস্তং সর্বতোমুখম, | 

একমেবাদয়ং ব্রহ্ম নেহ ন নাস্তি কিঞ্চন ॥” 


ছুইাট বন্ধ 
( গল্লাকারে লিখিত প্রবন্ধ ) 
উদ্বোধন--৩য় বর্ষ -১৩০৮ সাল 
ছুই বন্ধু দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন । যাইতে যাইতে একজন সাধুর 
সঙ্গে রাস্তায় উভয়েরই আলাপ হইল। তিনজনে একত্রিত হইয়া 
হরিদ্বার কুস্তমেলায় যাত্রা করিলেন। সাধুসঙ্গে উভয় বন্ধু পরম 
আহ্বাদিত, ধর্ম ও দর্শনের নান! প্রসঙ্গে পথ্শ্রমের ক্লান্তি দূর হইতে 
লাগিল। বন্ধুদ্ঘয়ও নির্মলচিত্ত ; সাঁধু সমাগ্রমে তাহারা আরও উজ্জ্বল 
হইতে লাগিল। একজন বন্ধুর তপস্যায় ভারী ঝোঁক; ঈশ্বর লাভে 
মহা৷ অনুরাগী, ত্যাগশীল ও প্রশান্তচিত্ত | অন্য জনের শরীরে অসীম 
বল, বুকে অসীম সাহস, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, কিন্ত জীবোপকার করণেচ্ছু। 
সাধুসঙ্গে উভয়ের ভাবই স্ফুট হইতে স্ফুটতর হইতে লাগিল । হরিছার 


প্রবন্ধ ২২৩ 


পঁছছ্িয়৷ এক বন্ধু সাধুর নিকট হুইতে দীক্ষা লইয়া, সাধন ভজনায় 
মনোনিবেশ করিলেন। অন্যজনের এ সকল ভাল লাগিত না। তিনি 
হরিারে সেই সাধুর ভিড়ে গিয়া দেখিতেন, কাহারাঁও ধুনিতে কাঠ বা 
কয়ল। নাই, কাহার এখনও খাওয়া হয় নাই এবং তৎক্ষণাৎ এসকল 
অভাব যথাসাধ্য পূর্ণ করিয়া দিতেন | প্রথম বন্ধুর ক্রমে বিবেক বৈরাগ্য 
উপস্থিত হইতে লাগিল । তিনি দ্বিতীয় বন্ধুকে বলিলেন, “ভাই, আমি 
আর দেশে যাইব না? সন্নযাস.গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর লাভের চেষ্টায় অবশিষ্ট 
জীবন অতিবাহিত করিব ।” দ্বিতীয় বন্ধু তাহাকে কত বুঝাইলেন, 
বলিলেন--“অনিদেশ্টি, কাল্পনিক বিষয়ের জন্য প্রত্যক্ষ জগৎ উপেক্ষা 
করা তোমার" ন্যায় জ্ঞানীর পক্ষে বড়ই পরিতাপের বিষয়। চল, ভাই, 
দেশে ফিরিয়া যাই । তোমার মা-বাপ তোমার জন্য শোকে অস্থির 
হইবেন।” কিন্তু প্রথম বন্ধু সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ঘোর 
তপশ্চর্ধ্যায় মনোনিবেশ করিয়া! ইষ্ট উদ্দেশে উত্তরাভিমুখে চলিয়। গেলেন। 
অনেক দিন তাহার আর সংবাদ পাওয়া গেল ন!। 

দ্বিতীয় বন্ধুটি বন্ধুবিচ্ছেদে শোকাভিভূত হইয়া দেশে ফিরিয়! 
আসিলেন। সংবাদ পাইয়া সন্ন্যাসী বন্ধুর মাবাপের কি অবস্থা হইল, 
সংসারী মাত্রে তাহা বুঝিতে পারেন। দ্বিতীয় বন্ধুটি একটি উচ্চপদ 
প্রাপ্ত হইলেন ; স্বচ্ছল আয়ে পারিবারিক অবস্থা উন্নত হইল; কিন্তু 
তিনি পরোপকার ব্রতটি এখনও ভুলিয়া যান নাই। উদ্ধত্ব টাকা দ্বারা 
তিনি আশেপাশের গরীব-ছুঃখীকে সাহান্য করেন, অতিথি-অভ্যাগতকে 
নিরতিশয় যত্বে সেবা করেন | লোকের বিপদে নিজেকে বিপদান্বিত মনে 
করেন। নি্ষলঙ্ক চরিত্র ঃ পরছুধখে দয়াদ্রচিত্ত। এই বন্ধুর ব্যবহারে 
আশেপাশের লোক তাহাকে বড়ই শ্রদ্ধা! করে, কিন্তু তাহার একটা রোগ 
এই যে ঈশ্বরের কথা যেখানে হয়, সেখানে তাহার গতিবিধি নাই ; যেন 
হিরণাযকশিপু,। ঈশ্বর নামে তীহার বড়ই অশ্রদ্ধ।। . অথচ কাহারও বয়ন্থা 
কন্ঠার বিবাহের সাহায্য করেন, কাহারও উপনয়ন সংস্কার করাইয়া দেন, 
গায়ের শব দাহ করিতে যান, হঃখী জানিয়! অজ্ঞাতসারে জানালা দিয়া 


২২৪ শরচ্চন্রের জীবনী ও রচন। 


হ্য়তে। কখনে। টাকা-পয়সা ফেলিয়। দিয়া আসেন, যেখানে যাহার কোন, 
বিপদ শোনেন তখনই উধ্বশ্বাসে দৌড়াইয়া যান। অপমান নাই, লোকের 
কথা গ্রাহ্থ করেন না। যাহা ভাল মনে হয় তাহাই করেন ; এ জীবনে, 
তিনি কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করেন নাই। এইরূপ কার্ষ করিয়া আমাদের 
বন্ধু মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলেন । 

আমাদের প্রথম বন্ধু যোগধ্যান-তপস্যার প্রভাবে অতীব শক্তি 
সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন ; অনামাদি সিদ্ধি লাভ হইয়াছিল । তাহার 
সেই সংসারী বন্ধু মুমূষু'দশাপন্ন ; ধ্যানে এ বিষয় অবগত হইয়া গগন পথে 
মুহুর্তে তিনি বন্ধুর পাশে উপনীত হইলেন। বলিলেন, “ভাই আমায় 
চেন ?” দ্বিতীয় বন্ধু সজল নয়নে বন্ধুর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, “ভাই, 
আমি সংসার হইতে চলিয়া যাইতেছি, কোথায় যাইব জানি না; আমি 
এখনও বিশ্বাস করি ন।।” বলিতে বলিতে তাহার মহাশ্বাস উপস্থিত 
হইল । যোগনিদ্ধ বন্ধু দেখিতে লাগিলেন, শঙ্খচক্রগদাপত্মধারী নারায়ণ 
তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন, বলিতেছেন-__মুখে বা আমায় নাই 
মানিয়াছিলি; চল অদ্য হইতে আমার পার্খগ হয়া থাকবি, আয়। 


কাল ও কালী 
উদ্বোধন_ ৯ম বর্ষ--১৩১৪ সাল 

জগতের স্থট্ি-স্থিতি লয় সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত আমর: শাগ্রমুখে 
অবগত আছি, সেই বিচারিত মতগুলি বিশ্লেষণ করিয়া আমরা দেখিতে 
পাই,__-আমাদের জন্মন্িতি মৃত্যুদৃষ্টেই উক্তরূপ বিভিন্ন সিদ্ধান্তবাদ 
প্রচারিত হুইয়ান্থে। মানুষ জন্মিতেছে, বাঁল্য-যৌবন-জরার মধ্য দিয়া 
স্বত্যু ববনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত হইতেছে । নুতরাং মানুষ ভাবে__ 
এ জগতেরও একদিন জন্ম হইয়াছে, পঞ্চভূত সংঘাতে নানারপ তরঙ্গিত 
হইয়ান্ে, আবার অন্তিমে আমাদের মতই লয় হইয়া যাইবে । কেহ জগৎ 
জন্মিতে দেখে নাই, কেহ ইহার নিঃশেষে লয়ও দেখিবে না। “ব্যক্ত 


প্রবন্ধ ২২৫ 


মধ্যানি ভারত” বলিয়া ভগবান গীতামুখে অজ্জুনকে আদি ও অন্তু 
“অব্যক্ত” বলিয়৷ নির্দেশ করিতেছেন । ইহা সমষ্টি জগৎ বা বিরাটে এবং 
ব্যষ্টি জগৎ ব! প্রতি জীবে সমভাবে প্রযুজ্য | 

স্থষ্ট-তত্ব আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তাহা প্রাকৃত 
বিজ্ঞানের বিষয় । ভারতবর্ধীয় দর্শনকারগণ যদিও প্রাসঙ্গক্রমে স্থষ্টি- 
রহস্য ভেদে নানারূপ সিদ্ধান্তের অবতারণ। করিয়াছেন, তথাপি 'শাস্তিক 
দর্শন মাত্রেই মুখ্যভাবে অধ্যাত্সপর--“আমি কে?” এই প্রান্সেশ 
সমাধানে যত্রশীল। চিরদিন মানুষ ইহার বিচার করিয়া আসিতেছে । 
চিরদিনই মানুষ ইহার বিচার করিবে । 

অনেক লোক অতীতের স্বতি ভালবাসে । কিন্তু আগ্ততিশোহন্‌ 
জগৎ দৃশ্যে অধিকাংশ মানব বিমুগ্ধচিত্ত_অশ্ীত বা ভাবী পরিণা্ 
ভাবিবার তাহাদের অবসর নাই । শৈশবের স্মৃতি সকলেই ভা'লবাসে। 
বর্তমান হোগেচ্ছা মানুষকে উন্মাদ .করে | ভবিষ্যতের বিশালশজ্যে 
চাহিতে সকলেই ভীত হয়। যাহারা অতীত বিষয় লইয়া আলোচন! 
করে, তাহা র৷ প্রায়ই অতীত গৌরববাদী (259100156 | বাহার! বর্তমান 
জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত, তাহার! কর্ষ্মপ্রবণ ও জগনিত্যবাদী (0০৪1615150) 
এবং যাহার! ভবিষ্যত জীবন চিন্তামগ্র, তাহারা প্রায়ই ভাবীউন্নতিবাদী 
(006100151) 

প্রাচীন আচার পদ্ধতি রীতি-নীতি অনুসরণে একান্ত-নিষ্ঠ জনগণ 
ভবিষ্যৎ চিন্তামগ্ন দার্শনিকদিগের প্রতি সর্বদাই কটাক্ষ করিয়া থাকেন। 
হিন্দুসমাজে আমরা তাই দেখিতে পাই, প্রাচীন. আচারনিষ্ঠ হিন্দুগণ 
প্রায় সকলকেই আচারহীন বলিয়া উপহাস করেন। মামি শুনিয়াছি 
এতদ্দেশীয় বড় বড় দার্শনিকগণ এই আচারণনষ্ঠ আধ্য সম্ভানগণের 
নিকট নাস্তিক বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। যাহারা বর্তমান লইয়াই 
ব্যস্ত তাহারা প্রয়োজন মত কতকটা প্রাচীনবাদীর আবার কতকটা 
ভাবী চিন্তাশীল দার্শনিকদিগের মৃত অবলম্বন করিয়া উদ্যমের সহিত 
কার্যযক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। পক্ষান্তরে বিচারশীল দার্শনিকগণ, বাহার! 


' 3৫. 


হহ৬ শরচ্চন্রের জীবনী ও রচনা 


ভবিষ্যৎ জীবনের প্রহেলিক৷ ভেদে নিয়ত চিন্তান্িত, তাহারা প্রাচীন 
আচারাঁদিকে অথব। বর্তমান জীবনের উদ্দাম উন্মত্ততাকে উদাসীন ভাবেই 
অবলোকন করিয়া থাকেন । 

আদিম অবস্থায় মানুষ ম্বগমাংসে উদর পুতি করিত ; মৃগচর্্ম 
পরিধান করিত; কুশ ছড়াইয়া আসন করিত। এখন ওইগুলি 
মহ'পবিত্র হইয়া! ঈীড়াইয়াছে | ইহা প্রাচীন সুতরাং আচারাঙ্গ। 
প্রাচীনকালে বালকদিগকে গুরুগৃহে বেদপাঠ জন্য “উপনীত” করা 
হইত। এখনও সে আচারের জীর্ণ কঙ্কাল বর্তমান হিন্দু সমাজে 
দেখিতে পাওয়া যায়। উপনয়ন ক্রিয়া এখন “যজ্ঞসুত্রে” পর্যাপ্ত 
হইয়াছে | প্রাচীন আচারনিষ্ঠ হিন্দু বলিতেছেন_ ইহাই যথার্থ প্ধন্্ম” | 
' ইহার বিন্দুমাত্র ব্যতয় করিলেই তুমি অনার্ধ্য. অহিন্দু। কাশীতে 
অবস্থান কালে উপাধ্যায় একদিন বলিলেন, গোক্ষুর পরিমিত শিখা ন! 
রাখিলে সে ব্রাহ্মণ নহে। তখন বুঝিলীম আদিম পূর্বপুরুষগণ সকলেই 
দীর্ঘ বেণী রাখিতেন, তাহার পরিণতি এখন গোক্ষুর, শিখায় পর্য্যাণ্ড। 
তিলকাদির ছিটাঞফৌটার চিহ্ন প্রাচীন সর্বাঙ্লিপ্ত বিভিন্ন বর্ণাদির 
পরিণতি কিনা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। এবন্রিধ দৃষ্টান্তে পাঠকগণ 
বুঝিয়াছেন, অতীত গৌরবাদী জনগণ, যাহা কিছু প্রাচীন, তাহাই 
যথার্থ ধর্্মাচার বলিয়া তদনুসারেই জীবন গঠন করিতে যত্বুপর হন। 
হিন্দু পুরাণ ও স্ত্তি 'শস্তরাদি ইহাদের মত-পোষক যন্ত্র। এই সকল 
শান্তরোক্ত পন্থায় একান্ত নিষ্ঠ হইয়া চলিলে যে যথার্থ ধর্্মজীবন 
লাভ হয়, তাহাতে আমাদের সন্দেহ ন। থাকিলেও ইহা নির্ভয়ে 
বল! যাইতে পারে, যে. জগতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে 
ভিন্ন ভিন্ন আচার রীতি-নীতি বর্তমান থাকায় একমাত্র আত্জ্ঞান 
যাহাতে সর্ধজীবের সমানাধিকার--তাহাই জীবনের একমাত্র অথেষ্টব্য ! 
দেশকালপাত্র অনুসারে আচার-ব্যবহার ভিন্নরূপ হয়। কিন্ত “আমি 
কে” এই বিচার চিরদিন একরূপ চলিতেছে ও চলিবে। সুতরাং 
যাহারা অতীত বিষয়ের আলোচন! দারা জীবনকে তদনুরূপ আদর্শে 
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গঠিত করিতে চায়, তাহার! তদনুরূপ চেষ্টাপর হউক, আমাদের আপত্তি 
নাই। কিন্তু সে যেন আমার বিচারের পরিপন্থী না হয়। “আমার 
পূর্বপুরুষ বড় মানুষ ছিলেন, আমি এখন পরমুখাপেক্ষী ভিখারী” 
এ অভিনানে বিশেষ কিছু ফল আছে বলিয়া আমার বোধগম্য হয় না। 

প্রাচীন গৌরব মত-পৌষকগণ প্রায়ই তামসিক প্রকৃতি | এঁহিক 
বা ভাবী জীবন সমস্যার সমাধানে তীহাদের আগ্রহ দেখ! যায় ন|। 
পাঁড়ার্গীয়ে দেখিয়াছি এই আধ্য-ধন্মের ধবজাধারীগণ “অগ্রে ঝা পায়ে 
কি ডান পায়ে জল দিতে হইবে” এই তর্কে দিবসের অদ্ধেক কাটাইতেন। 
কতকগুলি স্থতির আচার, কতকগুলি দেশীচাঁর বা স্ত্রী আচার ইহাঁদের 
ধর্মের সুত্র স্বরূপ । ইহাদের কথায় প্রাণ নাই। আচারে অনুরাগ 
নাই, মুখে প্রতিভা নাই, জীবনে উদ্যম নাই- প্রাচীন গৌরব স্তম্ভের 
ভগ্রস্তপ স্বরূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ইহারা যেন মৃত্যুর ছায়ায় 
দণ্ডায়মান । যেন প্রদীপের ক্ষীণালাকে প্রাণশূন্য জীর্ণ কংকালগুলি 
অর্ধনিদ্রিত। ইহারা জগতের ইতিহাস জানেন না, বর্তমান জীবন- 
সংগ্রামের খবর রাখেন ন। আহার, নিদ্রা, মৈথুন ইহাই তন্তরশান্ত্ে 
পশ্বাচ'র বলিয়া বোধ হয় বণিত হইয়াছে । 

বর্তমানদর্শী রাজসিক ভাবে অনুপ্রাণিত, কর্মশীল ভোগের জন্ত। 
এই দেহ-সর্ধন্ব জীবগণ স্ত্রী-অনাদি লাভে ব্যাকুল চিত্ত। সত্য 
মিথ্যায় মিশ্রিত কথন বা! দৈব কথন বা! পুরুষকার বিশ্বাসী এই বর্তমান- 
দর্শী জীবকুল, জীবনসংগ্রামের রহস্য কতকটা যেন বুঝিয়াছেন। 
বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজরীতি, যুদ্ধবিদ্যা ও অন্যান্য অপরাবিষ্ভার 
উন্নতি, এই বর্তমান দাঁশনিকগণের উদ্দেশ্য | ইহার! পেছনের দিকে 
চাহে না, ভবিষ্যতের জন্ঠও ভাবে না । যেন সেনাপতির আদেশে যুদ্ধে 
চলিয়াছে , অগ্রপশ্চাৎ দেখিবার তাহার অবসর নাই। “আমি কে” 
ভাবিবাঁর সময় নাই। কার্ধা করিয়া যাইতেছে, কিন্ত নিজ ভোগের 
জন্য-_আত্মতৃপ্তির জন্য। ইহাদের চেষ্টা ও যত্তুপ্সুত তত্বগুলি আধুনিক 
জগতে সভাতার কীধ্তি স্তম্ভ | ইহার! সামাজিক ও গৃহস্থাশ্রমী | 


২২৮ : শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা 


ভবিষ্যতের অন্তস্থলে যে সকল অনাদি সত্য রহিয়াছে, তাহার: 
অনুসন্ধানে ব্যাকুলচিত্ত জনগণ সন্বপ্রধান, দাশনিক, মহাকর্্মপ্রবণ, 
আশ্রমত্যানী। ইহারা ভভূত ও বর্তমান জীবন তন্ন তন্ন পরীক্ষা 
করিয়াছেন। অসীম ভাবী জীবন ইহাদের চিন্তাক্ষেত্র। অসীম ভাবী 
রাজ্য, যাহাতে অনাদি কাল হইতে কত অধুতাধূত প্রাণী প্রবেশ 
করিয়া আর কে'নও সংবাদ দিতে পারে না _তাহারই য়বনিকা উত্তোলনে 
ই'হাঁরা সর্বন্ব ত্যাগ করিতো যত্বশীল | নে চিন্তাশীলতা তাহাদিগকে ও 
জগতের জনগণকে ক্রমন্নোতি পথে অগ্রমর হইতে আহ্বান করিতেছে । 
যাহারা এই ভাবী জীবন রহস্য ভেদে সফল হইয়াছেন, তাহারাই 
জগতের নেতা-_অবতার-__:021)6চ। ই"হাঁরা অনাশ্রমী অসাম্প্রদায়িক, 
জগদ্ধিতাকারী, অন্ধকারে আলোকস্তম্ত-_- অহেতুক দয়াসিন্থু--পরহিতে 
জীবনধারণশীল | ইহাদেরই উড্ডীন পতাকার নিম্সে সহত্র সহক্র 
নরনারী একত্রিত হইয়! বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় স্ুচন1 করে। 

এই অন্নপাঁনাদিবদ্ধিত শরীর, এই সংঘাত দেহপঞ্জর, যাহ! প্রকৃতির 
নিয়মে, অবশ্স্ভাবী লয়মুখে অগ্রসর হইতেছে, ইহার আদি কোথায়, - 
ইহার পরিণতি কোথায়! এ চিন্তা সকল জীবেই অন্ততঃ ক্ষণেকের 
তরেও স্ফুরিত হয়। জ্ঞানপ্রবণ জীবগণে এই চিন্তার স্ফুরণ 
অত্যধিক। এইজন্য ইহার! ভবিষ্যতের অন্তস্থলে কি আছে, জানিবার 
জন্য ন্বতঃপ্ররত্ত। এইজন্য ভবিত্তদ্দর্শী জ্ঞানী, বর্তমানদর্শা কর্মী 
এবং অতীতদর্শী অধিকাংশ স্থলেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভক্ত। আমরা 
প্রত্যেক মনুষ্য জীবন আলোচনা! করিলেও দেখিতে পাই, বাল্য বা. 
অতীত কাল অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন, বর্তমান জীবন উদ্দাম তাগুবপূর্ণ, 
কর্মমবৈচিত্র্যে নিরতিশয় ব্যস্ততাপূর্ণ এবং ভাকীকাল, জীবন-সমস্যা, 
সম্পুরণের অবসর প্রদান করে। বাল্যের এই অব্যক্তভাবে ব্রদ্ধার, 
বর্তমান জীবনসংগ্রাষে বিষুঃঞর এবং ভবিষ্যৎ জীবনের অব্যক্ত রাজ্যে 
জ্ঞান শরীর মহাদেবের অধিকার | ইহাই [01971110107 ৃ 

স্বীয় স্বীয় জীবনের আলোচনা করিয়া, এই শরীরের ক্রম পরিবত্ত 


প্রবন্ধ ২২৯ 


দেখিয়া, মানুষ আপনাতে যে বাল্য, যৌবনত্ব ও বৃন্ধত্বাদির আরোপ 
করে, তাহাই ভূত, বন্'মান, ভবিষ্যৎ কাল বলিয়া উক্ত হয়। এই 
ব্যক্তিগত কালত্বই সমষ্টি জগতে অতীত, বত্তমান, অনাগত কল্লাদি 
কল্পনার সহায়কারী হয়। 

সুর্যের উদয়াস্ত রূপ কল্পনাকালের জন্মদাতা, তাই কাল “রবিস্ৃত” 
বলিয়া কথিত হয়। রবিন্ৃত সুর্য হইতে জাত। যদিও নুবূরস্হিত 
গ্রহ নক্ষত্র ও পৃথিবীর গতি হইতে কালের আংশিক আভাস 
পাওয়া যায়, 'তথাপি সুর্যের অধ্যাসিক গতাগতি হইতেই জগতে 
কালের জন্ম হইয়াছে । এই বহিঃস্থকাল আবার জীবের জন্ম স্থিতি-লয় 
রূপ পরিবত্তনৈ মিশ্রিত হইয়।_অন্যো ন্যাধ্যন্্ হইয়া মানুষকে “কালের” 
বিষয় বুবিতে সক্ষম করিয়াছে। এই কাল পুরাণাদিতে মহাকাল, 
স্বত্যু, যম, রুদ্র, বৈবন্থত, কল্প ও অন্তান্থ নামে অভিহিত হয়। মানুষের 
অজ্ঞতা বা অল্পজ্ঞত্বই কালকে এত ভয়ংকর করিয়। তুলিয়াছে। নতুবা 
যাহার অস্তিত্ব অধ্যাসিক, দৃঢ় মন৫সংযোগে যাহার আভাস পাওয়া 
যায় না, তাহার নামে মানুষ ভীত হয় কেন? অতীতদর্শা কালের 
নামে শিহরিয়া উঠে। কর্মমসংগ্রামে ব্যস্ত বত্তমানবাদী জীবনের অযুত 
সুখন্বাচ্ছন্দ্য লাভে ও কালের নামে অবসন্ন হয়। ভবিত্তদ্দদর্শীর কাছে 
কাল করজোড়ে দপ্ডায়ণান-থরহরি কম্পমান_“ম ত্যুধাবতি পঞ্চম£” 
শ্রুতির নির্দেশ । 

মানুষের চেষ্টা-_সর্বকালে, সর্ধদেশে এই কালের হস্ত ৪৮, 
কালের শাসন হইতে- মুক্ত হওয়ার জন্ক প্রযুক্ত ॥ ষষ্ঠী, মাকালের পুজা 
'হুইতে বেদান্তের “তত্বমসি” প্রভৃতি জলদনির্ধোষ সকলই এই কালের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান । দ্রণ্ডোগ্যকর মহাকালও বিচলিত হইবার নহে। 
সর্বগ্রাসী কালের হস্তে কাহারও নিস্তার নাই । তাই গ্লীতায় অর্জুনকে 
বলা হইয়াছে -“কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ”_ আমি লোক-ক্ষয়কারী 
মহাকাল ৭ এই কার্বযকারণ শৃঙ্থলাসুচক কাল, সর্বব্যাপী অনাদি 
ব্রক্গজ্ঞপ্তির পূর্ব পর্ধ্যন্ত স্থায়ী। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে ইহ! 


২৩০ শরচ্চন্দের জীবনী ও রচন! 


নিত্য পদার্থ | বেদান্ত মতে অধ্যাসিক বা মিথ্যা । ইহা অজ্ঞতার গর্ডে 
জন্মগ্রহণ করে; স্বশ্বরূপাবাস্তির তীত্র আলোকে কালের ছায়াও 
থাকে না। 

এই [062 0 0008৮ বা কাল ধারণার বশবর্তী হইয়। মানুষ, 
বিক্ষিগুচিত্ত হইয়! মৃত্যুভয়ে ভীত হয়; শরীর পঞ্জর ত্যাগ করিতে 
কষ্ট বোধ করে; কারণ এই স্ভূতবিকার শরীরটাকেই জীব আপন 
বলিয়া! জানে । এই পঞ্চকোষাতীত আত্মার স্বরূপ না জানিতে পারায় 
জীবের কালভয়-ম্বতুভয় | আত্মজ্ঞানে জীব অভয়ের পার প্রাপ্ত হয় । 
কালের কঠে অসিপ্রহারে আত্মজ্ঞ জীব কালের হনন করিয়৷ নির্ভয়ে 
বলে “জয় কালী, জয় কালী” ! এই আত্মজ্ঞানই কালের নি্হ্্ী | 

এই আত্মজ্ঞান ব! স্বস্বরূপ প্রাপ্তি হওয়া মাত্র কাল মুহমান হইয়। 
পড়েন-_জ্ঞানশক্তি-_শাণিত খড়ীহস্তা তাহার বুকে নৃত্য করেন। 
ভৈরবের মহাঁভৈরবী, ভীত্তির মহাভীতি মহাকালী দিকৃদেশ নিমিত্ততার 
উপর নৃত্য করিয়। উহাদিগকে চুর্ণব্চির্ণ করিয়া ফেলেন। কোথায় বা 
চন্দ্র সূর্যয-কোথায় বা গ্রহ নক্ষত্র ! মহাকালীর ভীম তাগুবে কৃষ্টি 
পরমাণুগত-দৃশ্ট নাই__দ্রষ্টা নাই_দৃষ্টিও নাই । সব একাকার_শিব 
শবরূপে পরিণত-_সংসার শাশীন-আমিত্ব, তুমিত্ব সকলি একতে 
পর্যাপ্ত । এই মহ্লয়ে কে কার খবর রাখে? মহাকালীতে সকলই 
লয়গত। | ৃ্‌ 
অতীত বা বর্তমানদর্শী এই লীলাতাগুবে ভীত হইয়া মহাকালীর 
দক্ষ হস্তছয় দেখিতে চায়। বলে “রক্ষ রক্ষ” | ভবিষ্য্বশর্ মহা 
মায়ের সর্ব হস্তের উত্তোলিত অসির দিকে কণ্ঠ বাড়াইয়া দিয় বলে 
“এই নে মা, আমি তোর জগদিক্্রজাল ভেদ কারিয়! তোর চরণে জন্মের 
মত বলি হইতে আসিয়াছি । আমি অভয়ের পারে আগিয়াছি। আমার 
দেহাত্মবুদ্ধির উচ্ছেদ হইয়াছে । আমার মুণ্ড ছিন্ন করিয়া তুই করে 
ধারণ কর |” 


মহালয়_ মহাশ্মশান-_ চিতবাবিসভূতি-_ইহাই ভবিষ্বদর্শীর সাধন, 


গুব্ন্ধ ২৩৯ 


সহায়। ফেরু-_চিৎকার, শবসংঘাত, রুধিরাক্ত রণভূমি, রোগ, 
মহামারী, ছু্িক্ষ, হাহাকার ও ধ্বংদের তাগুবে ভবিষ্যদ্র্শীর আনন্দ-_ 
সে সকলকে অনায়াসে আলিঙ্গন করিয়। হুঃখেতে সুখের ছায়। দেখিতে 
পাঁয়। এই ভবিষ্তদ্দর্শীই বীরপদবাচ্ কৌল। কারণানন্দে সে 
কার্যকারণাতীত হয়। তার “উখায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিচ্যাতে !” 
আত্মজ্ঞানে পরাপ্রকৃতি তার বশীভূতা। ভোগত্যাগ লক্ষণান্ধার। জীব 
পরমাত্মার সমীকরণবশতঃ মহামৈথুনে তাহার শিবত্ব লাভ হয়| যদৃচ্ছা 
প্রাপ্ত মৎস্যমাংস আহারে তাহার দেহরক্ষ।--সে বিধিনিষেধের মতীত $ 
ইহাই বীরের পঞ্চমকার সাধন! । ইহাই যথার্থ কালী পূজা । 


ক্রমীভিব্যক্তিবাদ 
উদত্বোধন--৪রথ বর্ষ, ১৩০৯ সাল 

ইউরোপীয় দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকে ক্রমাভিব্যক্তিতে (6৬০- 
15000) জড় ও প্রাণিজগতের প্রতিষ্ঠ। স্থাপন করিতে চান্নে। 
উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মানবের মনে সেই ক্রম- 
বিকাশবাদ এক যুগান্তর উপস্ফিত করিয়াছে বলিলেও মতুযুক্তি হয় না। 
জড় জগতের ক্রমোন্সেষণ যখনি জীবজগতে পর্যাপ্ত হইয়াছে, নে স্থলে' 
আগন্তক চৈতন্যের কারণানুসন্ধানে অপারগ হইলেও পাশ্চান্তা দাশ নিক- 
গ্ণ যে সকল যুক্তি কৌণল অবলম্বন করিয়। স্বীয় স্বীয় মত পোষণ 
করিয়াছেন, তাহ অন্ত পাগ্ডিত্য ও গভীর গবেষণাৰ পরিচায়ক । 
এ মতের দোষ গুণ নিচারে আমাদের প্রয়োজনাভাব | 'এতম্মতে 
জীবজগতে লুখছুঃখাছ্যন্ুভব (56118), অনুধ্যান (£:০960000) এবং 
জ্ঞান (02150%1278) বিকাশের ক্রমোভেদ বিচার করিয়া দেখিলে 
ক্রমোন্েষণবাঁদী দার্শনিকগণের ভুয়সী প্রশংসা করিতে হয়। ইহার! 
বলেন, নুখছুঃখাগ্ন্ুভব মানব জীবনের পথম স্ফরণাবস্থা। যদিও 


২৩২ শরচ্ন্দের জীর্বনী ও রচনা 


অন্তরসিহিত কথঞ্চিৎ জ্ঞানের অভাবে নুখহঃখাদির অনুভব কর্নার 
অযোগা হয়, তথাপি অনুভূতির প্রাবল্য দেখিয়া! মানব মনের তান্বশ 
প্রাথমিক ল্ফূরণ অদোব বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে । মানব 
শিশুর যুগপৎ হাঁন্য-ক্রন্দনরূপ বিরুদ্ধ ভাবগুলিকে ইহার! জ্ঞানের 
অন্থুরাবস্থা' বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। . আদিম অসভ্য জাতি 
যাহা মানব সমাজের শৈশবাবস্থা, তাহা! আজ নুসভ্য সমাজে পরিণত । 
এ সকল অসভ্য জাতির মধ্যে সামান্য কারণেই আকস্মিক ভাব- 
প্রবণতা দৃষ্ট হয়। পেলগ্রেভ সাহেব বলেন, আফ্রিকার আদিম 
নিবানীগণ এক পেনির জন্য হয়তো৷ একজনকে হত্য। করিয়া পরমুহুর্তেই 
অন্যজনকে এক পাউগ্ড দান করিয়া ফেলিবে। স্বামী বিবেকানন্দ 
বলেন, অসভ্য জাতির অনুভব শক্তি এত প্রবল'যে, পদচিহ্ন দেখিয়া 
ইহারা -ব্যক্তিবিশেষকে তখনি নির্দেশ করিয়৷ দিতে পারে । বালক ও 
অসভ্য জাতি এ উভয়েই দূরকারণানুমানে নিরতিশয় অপটু । প্রত ক্ষই 
ইহা দর লীলাভূমি । কিন্তু বালকের বা অসভ্য জাতির বয়োর্দ্ধি এবং 
মন্তিক্ষের ক্রমোন্মেষনের সঙ্গে সঙ্গেই অনুধ্যানের (8০০০0০০) বৃদ্ধি, 
পাইয়া থাকে । অনুধ্যানের সুশৃঙ্খল প্রবাহ ক্রমে ক্রমে জ্ঞানে 
(10:7015056) পরিণত হয়| সর্বদেশীয় মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও 
(75500019515) বলিয়া থাকেন, অনুভূতি (66116) হইতেই 
অন্ুধ্যান (২০060607) এবং অনুধ্যান হইতে জ্ঞান (7000 %৮1০952) 
উৎপর হইয়া থাকে । 

' ভ্রমোন্মেষণবাদী পণ্ডিতের বলিয়া থাকেন, স্ুখহঃখাগ্যনুভব মানব 
জীবনের জ্ঞানের অঙ্ক,বাবস্থা, ইহার প্রকৃত অর্থ কি? সকলেই বুঝিতে 
পারেন যে. সুখহুঃখাগ্ন্থভব বাহ্াবস্তসাপেক্ষ । নুখ ছুঃখ্যাদি স্বতঃই 
উৎপন্ন হইতে পারে না। তাই প্রোক্তমতে বাহবস্তর সভা স্বীকাধ্য। 
জ্ঞাতা যখন জ্ঞেয় পদার্থ দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে, তখনি সে জ্ঞেয় 
পদ্দার্থের ভাবে রঞ্জিত হইয়া থাকে । বাসা ,জগৎ ব। জ্ঞেয় পদার্থ, 
কর্তৃক অভিভূত হইয়া পড়াই জ্ঞানের অঙ্ক,রাবস্থাঁ। এ অবস্থায় মনের 
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বহিমু'খী বৃতি নিরতিশয় প্রকাশ; সুতরাং বহির্জগদনুসন্ধানে সবিশেষ 
যত্ববতী। দৃশ্ব জগৎ দ্রষ্টা কতৃকি নানাভাবে অনুভূত হইয়াই প্রত্যেক 
জাতির আদিমবস্থায় বোধ হয় নুখহুঃখাছ্যনুভবদ্যোতক কাব্যযুগের 
অবতারণা করিয়াছিল। যেন এ যুগে দ্রষ্টা দৃশ্য পদার্থের নিকট 
আত্মবিক্রয়, করিয়া ক্রীতদাসের ন্যায় তাহারই স্তবস্ততিতে নিযুক্ত 
ছিল। কিন্তু জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতা ব! দ্রষ্টাজেয় ব৷ দৃশ্য 
পদার্থকে ক্রমেই অধীন করিয়া ফেলে; এবং অবশেষে বাহা দৃশ্ঠাকে 
্রষ্টা স্বীয় অস্তিত্বে লীন করিয়া! ফেলে; তখন আর ছৈতভাবের সম্ভাবনা 
কোথায় ? ইহার নামই বেদাম্তমতে অদ্ৈতজ্ঞান | 

পোক্তমতের পরিপোষকরূপে প্রবীণ দার্শনিক ভট্ট মোক্ষমূলার 
আর্ধজাতির বেদের ক্রমবিকাশ মতের উল্লেখ করিয়াছেন । তাহার মতে 
বেদের প্রথম ভাগ সেইজন্য ভাবপ্রাবণ স্তবস্ততি ও বাহ পদার্থ বর্ণনে 
অসাধারণ কবিভ্ব শক্তির স্ফুরণ দৃষ্ট হয়। কন্মকাণ্ডে ভাহা৷ ক্রমে 
অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়া উপনিষদ ভাগে তাহার প্রবল অন্তমু'্খী 
গতি দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সুখহ্ঃখাদ্যন্ত ভাবে যাহার প্রাথমিক 
বিকাশ, কর্ম্মাদিতে যাহার অনুধ্যান, নিরপেক্ষ অধৈতজ্ঞানেই তাহার 
পর্বযাপ্ডি । ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুমত যুক্তি । 

ইহা! অবিতথ সত্য যে, সর্ধকালে এবং সর্কদেশেই ক্রমোন্মেষিত 
বুদ্ধি স্বতঃই এঁক্যে (0015) বা অদ্বৈত তত্বানুসন্ধানে ধাবমান । সেই' 
নিরপেক্ষ এঁক্যতে মিশিবার জন্য যে সকল চিস্তাআোত প্রবাহিত 
হইয়াছে, তাহাদের নামই বিজ্ঞান ও দর্শনশান্ত্র। ইহাদের মধ্যে যে 
শাস্ত্রগুলি বাহা বা জড় পদার্থ আলোচনায় তৎপর. তাহাদের নাম 
প্রাকৃত বিজ্ঞান ; এবং যাহণরা মনোবিজ্ঞান আলোচনায় তৎপর তাহাদের 
নাম দর্শন শান্ত্র | এই উভয় প্রস্থানই ক্রমে অছ্বৈততত্বে অবগাহনোন্থুখ। 
তবে যে বিজ্ঞান বা দর্শন সেই এক্যতত্বে যত অগ্রসর, সেই বিজ্ঞান 
ও দর্শন জগতে তত সমাদৃত হইয়াছে ও হইবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
দর্শনগুলির মধ্যে যে দশ'ন মাঁনব মনের স্বাভাবিকী জ্ঞান-পিপাসা'র 
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নির্ত্তি করিয়া দিয়াছে, তাহাই অন্মদেশীয় বেদান্ত শান্ত্র। অন্যান্ 
দর্শন্গুলি সকলই বেদাম্তবেদ্য অদ্বৈতজ্ঞানের অল্লাধিক পরিপোষক' 
হইয়া বত্তমীন রহিয়াছে । তন্মধ্যে রুরোপীয় দাশ নিক মতগুলি প্রায়ই 
তর্কপ্রতিষ্ঠিত এবং অন্মদেশীয় মতগুলি সরসতর্ক এবং আগ্তোপদেশ 
উভয় দ্বারা অণুপ্রাণিত হইয়া আমাদিগকে এঁক্য তত্বলাভে যেন 
সমধিক আশ্বস্ত করিয়াছে । | 

পূর্কেই উক্ত হইয়াছে, নুখছুঃখাগ্যন্ভব বানা বা জ্ঞেয় পদার্থের 
অস্তিত্বসাপেক্ষী। বস্ততঃ আপাত প্রতীয়মান বাহ পদার্থের কেই বা! 
সহসা সন্দিহান হইতে পারে ? তাই অগপ্রত্যক্ষ প্রমাণ আত্মার অস্তিত্বে 
অবিশ্বীসী, একমাত্র প্রত্যক্ষ জগতকে নিত্যজ্ঞান করিয়া চার্বাকগণ 
জ্ঞানরাজ্যের নবজাত শিশু। বালকের ন্যায় সামান্য সুখছুঃখাদ্ান্ভব 
ভিন্ন অন্ত কোন উচ্চ অনুষ্ঠানের শক্তি চার্বাক দর্শনে স্ফূরিত হয়, 
নাই। শিশু ব' অসভ্য জাতির ন্তায় চার্বাকগণের বর্তমানই বিলাস- 
ভূমি। প্রত্যক্ষ হইতে সামান্য যুক্তিবলে অনুমানে যাইবারও তাহাদের 
সামর্থ জন্মে নাই। তাই চার্বাকগণ প্রত্যক্ষ প্রামাণবাদী। কিশোর 
বৌদ্ধগণ চতুধিধ কাণ্ডের শাখাভেদ সত্বেও বয়সাধিকাবশ হঃ সমধিক 
চিন্তাশীল । তাই তাহার! অনুভূতি. (62:০52603) হইতে অনুধ্যানে 
(0১০96০007) বা প্রত্যক্ষ হইতে অনুমানে উপস্থিত হইয়াছিল। 
চতুধ্বিধ ভাবনাদ্বার। সনস্তই ক্ষণিক জ্ঞানে বৌদ্ধগণ সর্বশূন্যবাদে 
উপস্থিত হইয়া এঁক্যানুসপ্ধিংস। পিপাসায় একপ্রকার নিরত্তি 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু চিন্তাশীলগণের জ্ঞানতৃব। সেখানেও ত্টে 
নাই। বেদরিরোপী লৌকিক যুক্তিপ্রধান শুন্যবাদ মানবানুধ্যানের 
পর্যযাণ্ড পরিসীমা! হইতে পারে না। কারণ, ক্ষণিক শ্ধায় পূর্বাপর 
বিচার্ধয বিষয়ের অন্ঠোন্য সম্বন্ধ (1২2০11008] ৪8950019000) থাকে 
না। এতদেশীর হ্যায় ও বৈশেবিক দর্শন এক্যানুসন্ধিংসার যুবাবস্থা। 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ গ্রমাণবাদী প্রোক্তদর্শনদ্বয় অত্যন্ত 
ঃখ নিরত্তিরূপ এঁক্যতত্বে' উপস্থিত হইয়াছিল । কিন্তু যুবক যেমন 
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হ্বতঃই নিজ সামর্ঘ্ে একান্ত বিশ্বাসী হইয়া পরোপদিষ্ট উপদেশ 
তেমন গ্রাহ্হ করিতে চাহে না, স্ায় ও বৈশেষিক দর্শন সেইরূপ প্রায়ই 
লৌকিক তর্ক দ্বারা স্বমত প্রাতিঠিত করিতে চাহেন ! আগ্তবাক্যের 
প্রমাণপরতা স্বীকার করিয়াও তাহার বেদান্ত বিরোধী ব্যাখা। 
করিয়াছেন। সাংখ্য ও পাঁতঞ্জল দর্শন মানবানুধ্যানেরই প্রৌঢাবস্থা 
ইহার প্রকৃতি পুরুষ বিবেক জ্ঞান, বেদান্ত সিদ্ধা্ধিত নিরপেক্ষ অছৈত- 
জ্ঞানেরই ভূমিকাস্বরূপে যেন উপনস্ত হইয়াছে । উপনিষদ বেছ্য 
অদ্বৈত তত্ব মানবানুধ্যানের রূদ্ধাবস্থা। যে এক্যানুসন্ধিৎসা' বহিমুধী 
হইয়! গুত্যক্ষ প্রমাণাপেক্ষী হইয়াছিল, তাহাই আবার নান অনুধ্যান 
সংযোগে বলবতী হইয়া অবশেষে অদ্বৈত তত্বন্ূপ মহাসাগরে স্যন্দমান 
হইয়াছে। অনুভূতিতে যাহার আরম্ভ, অনুধ্যানে যাহার পরিপুষ্টি 
তাহাই আবার প্রত্যক্ষানুভূত এক্যতত্বে পর্যাপ্ত হইয়াছে । 

সত্যা দিযুগচতুষ্টয়ের ন্যায় দর্শনেও চারটি যুগ কল্পনা কর! যাইতে 
পারে। প্রথমটি ব্যবহারিক যুগ (12000611081 ১০৪৪০), দ্বিতীয়টি 
অনুধ্যান যুগ (220500100 5০৭£6), তৃতীয়টি আধ্যাত্মিক যুগ 
(301110091 96৪8০) এবং চতুর্থটি এক্যযুগ (00777121817) 50286) । 
এতদেশীয় ব্যবহার যুগে চার্ধাক ও বৌদ্ধগণ, অনুধ্যান যুগে নৈয়ায়িক 
ও কানাদগণ, আধ্যাত্ম যুগে সাংখা ও পাতগ্রলগণ এবং একা যুগে 
মীমাংসকগণ প্রাছৃভূত হইয়াছিলেন। 

হিন্দুশাস্ত্রো্ত বড়দ্রশনেও মানবচিন্তার ক্রমোন্মেষণ প্রণালী 
পরিস্ফুট দৃষ্ট হয়। বড়দ্রশনৈর পৌর্বাপ্যও এই উপায়ে নির্ধারিত 
হইতে পারে। 

যাহার! নিতান্ত শিশু, তাহাদের বুদ্ধিতে সাধারণ জ্ঞান (061061211- 
98602) ঝটিতি উৎপন্ন হয় না। একটি গো দশ'ন করিয়া “গোত্বের” 
জ্ঞান হয় না। তাই শিশু ভুয়ো দশ'ন করিতে করিতে পরে “গোত” 
জ্ঞান লাভ করে। “গোত্বের জ্ঞান হইতে পরে জীবত্বে, জীবস্ 
হইতে বস্তত্বে, বস্তত্ব হইতে ভূতত্বেঃ ভূতত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্রত্বে এবং 
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' অবশেষে জাতিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠ। একত্বে অবস্থিত হওয়া জ্ঞানের 
ক্রমোন্সেবণের পধ্যাপ্ত পরিসীমা । বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ 
সাধারণ জ্ঞানে বা একত্বে অবস্থিতি হওয়াই ক্রমোন্সেষের চরম ফল। 
ভারতীয় দর্শনরাজ্যেও এই ক্রমবিকাশের পরিস্ফুট আভা চিন্তাশীল 
মাত্রই দেখিতে পাইবেন। পণগ্ডতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
চন্দ্রকীন্ত তর্কালঙ্কীর মহাশয় তাহার বৈশেষিক ভাস্তোপক্রমণিকায় 
কণাদদর্শনকেই বড় দর্শনের প্রথম দর্শন বলিয়া সিদ্ধান্বিত করিয়াছেন। 
বস্ততঃ ন্যায় পস্থানই ষে দাঁশশনিক রাজের প্রথম সম্ভান, সে বিষয়ে 
সমালোচকগণের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু পদার্ধাদি ব্চার প্রাণালীর 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলে গৌতম প্রণীত ন্যায় দর্শনকেই প্রাথমিক 
দরশন বলিয়া মনে হয়। শিশু যেমন বহু পদার্থ দেখিয়া পরে জীতি 
জ্ঞান লাভ করে, সেইরূপ যে যত অধিক পদার্থ স্বীকার করিয়া 
বিচারে প্রারৃত্ব হয়, সেদশন রাজ্যে তত প্রাথমিক । তাই প্রমাণ 
প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থবাদী গৌতম ন্যায়কেই প্রাচীনতম দর্শন বলিয়া 
নির্ধারণ কর! যাইতে পারে । সগু পদার্থবাদী কণাদ সেই ষোডশ 
পদার্থকেই সগ্ডতত্বে পরিণত করিয়া ন্যায়োক্ত সমস্ত তত্বই তাহাদের 
অন্তভূকক্ত করতঃ, জ্ঞানের ক্রমোন্মে-ণ দেখাইয়াছেন। যে দর্শনের 
ষোড়শ পদার্থে আরম্ভ, তাহাই সাধারণজ্ঞানে (360)21511536800) 
কণাদের .নিকট সগুতত্বে পর্যাপ্ত হইয়াছে । অথচ ন্যায়োক্ত কোন 
পদার্থ ই বৈশেষিক দর্শনে অন্বীকৃত হয় নাই । 

বিশেষ নামক (0£0615018) কোন পদার্থ স্বীকার করিয়া বট 
পদার্থবাদী হইলেও কণাদ দর্শন বৈশেষিক আখ্য। প্রাপ্ত হইয়াছে। 
আমাদের মতে সেজন্য বৈশেষিক দর্শন সতায়ে পরবর্তী দর্শন বলিয়া 
সিদ্ধান্িত হইতেছে | 

ভারতীয় দশের দ্বিতীয় যুগে কপিল ও পতঞ্জলি হুই সহে'দর 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে কপিলকেই অগ্রজ বলিয়া! অনুমিত 
হয়। ইনি সগুপদার্থকে ভাঙ্গিয়। ছিতত্ে পর্যাপ্ত করিয়াছেন। তহুক্ত 
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পঞ্চবিংশতি তত্ব এক গুকৃতির বিভিন্ন পরিণাম। কিন্তু জড়ীতিকা 
প্রকৃতির পুরুষসান্নিধ্য ভিন্ন স্বঙঃ পরিণমন অসম্ভব বিধায় বিচার ক্রমে 
তিনি প্রকৃতি পুরুষরূপ দ্বিতত্বে উপস্থিত হুইয়াছেন। পাঠকগণ 
দেখিবেন, যাহার ষোড়শ পদার্থে আরস্ত, তাহাই সাংখ্যোক্ত ছ্িতত্বে 
পরিনমিত হওয়ায় জাঁতিজ্ঞান ত্রমেই একাত্বীভিমুখী হইতেছে। 
পতগ্জলি দৃষ্টতঃ ত্রিতত্ববাদী হইলেও তিনি কপিলদেবের কনিষ্ঠ | কারণ, 
নিরীক্ষর সাংখ্যের পরিণামী চিস্ত। সাধারণের ধারণার অবিষয় হইয়াছিল। 
তাহারা “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ” গুনিয়াই কপিলকে বেদ বিরোধী বলিয়া মনে 
করিল । সেইজন্য ভগবান পতগ্রলি যোগসুত্রে “করেশকম্্ন বিপাকাশ+র 
রূপরান্ৃষ্টঃ পুরুবহিশেষঃ ঈশ্বরঃ” সুত্রে ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও 
অলক্ষ্যে সাখ্যতত্বই উপদেশ দির়াছেন। বস্ততঃ তাহারা উভয়েই 
দ্বিতত্ববাদী। 

তৃতীয় যুগের দশ নকার জৈনিনি ও বেদব্যাস সাংখ্যোক্ত দ্বিতত্বকেই 
আবার একতত্বে পরিণত করিয়াছেন । বে শিষ্য জৈমিনি তাহ! কন্মম 
বা ধর্মরূপ একতত্বে এবং গুরু বেদব্যাস তাহা ব্রহ্ম বা আত্মারূপ 
একতত্বে পর্যাপ্ত করিয়াছেন। জৈমিনি কেবল মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগকেই 
. “বেদ' নির্ধারণ করিয়া কন্ম দ্বার মুক্তি নির্দেশ করিয়াছেন। জ্ঞান 
শরীর বেদব্যাস উপনিষৎ কাণ্ডেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়া আত্ম 
বা ব্রহ্মরূপ «একতত্বে উপস্থিত হইয়াছেন। বস্ততঃ ই'হারা উভয়েই 
একতত্ববাদী। শিষ্য হইলেও জৈমিনি দর্শ নকেই আবার উভয়ের মধ্যে 
প্রাচীনতর দর্শন বলিয়া অনুমিত হয়। সাধারণ জীবের ধর্্মাদির 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! ব্যাসশিষ্য বৈদিক কর্মকাণ্ডের মীমাংসা করিয়াছেন । 
পরমজ্ঞানীর বিশ্রামস্থল নির্দেশ জন্য বেদব্যাস বেদাস্ত দর্শন রচন। 
করিয়াছেন । পধ্ণাঙ্গী বিচার বা অধিকরণ উভয় দর্শনেরই একরপ । 
গুরু-শিষ্ের বিরোধ আপাত প্রতীয়মান হইলেও তাহা অধিকারী 
বিশেষের উপকার নিমিত্ত বা ক্রমোর্লতিকল্লেই রচিত | শ্রীরামানুজ 
স্বামী তাহার শ্রীভাস্তে এইজন্য উভয় মীন1ংস! দর্শনকেই এক পুস্তকের 
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হই অধ্যায়রূপে নির্দেশ করিয়াছেন | জমিনির মতে বেদোক্ত নিত্য- 
নৈমিক্তিকাদি কর্মে নিযুক্ত থাকিলে, ধর্মাধর্মের কারণ রহিত হওয়ায় 
একত্বরূপ মুক্তিতত্বে অবস্থান ঘটে। বেদব্যাস তাহা পরম্পরাপক্ষে 
সহায়ীকারণ স্বীকার করিয়াও একতত্বাবস্থিতিকে নিরপেক্ষ (2৯০5০106) 
বলিয়া! সিদ্ধান্বিত করেন। সে একত্ব কার্য্যকারণরূপ শৃম্থলে আবদ্ধ 
'নহে, তাহ স্বতঃপিদ্ধ। একত্বজ্ঞানের পর আর জাতিজ্ঞানের প্রসার 
নাই। ইহাই দার্শনিক জ্ঞানের চরম উন্নতি । এজন্য ক্রমোগ্জেষণ 
মতে ব্যাসদর্শন এতদ্দেশীয় দর্শন সমূহের শেষ দর্শন বলিয়! নির্ভয়ে সমধিত 
হইতে পারে। 


বিবর্তবাদ 


উদ্বোধন--৫ম বর্ষ, ১৩১০ সাল 


কার্ধ মাত্রেরই কারণ অনুমেয় £ আবার কারণ মাত্রই কার্য্য-প্রনু 
ইহা! ভূয়োদশনের দ্বার জানা যাঁয়। স্থুল কার্য হইতে কারণ সুঙ্ষৰ 
অথব কার্ধাই কারণের স্থুলাবস্থা | কাল (01006) এবং দেশেব কালের 
জ্ঞান নাই, সেখানে কার্ধ্যকারণ-প্রবাহের ধারণা হইতে পারে না। 
কারণ, কার্ধ্যকারণের পৌর্বাপর্য আছে; সুতরাং কাল জ্ঞান না 
থাকিলে পৌর্কঝাপর্য্য বোধ কিরূপে হইতে পারে ? আবার ষে স্থানে 
কার্য কারণের ক্রিয়া! হইতেছে, জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, সেখানে 
স্থান জ্ঞানেরও পূর্বাভাস অবশ্টই আছে । সেইজন্য নিমিত্বতা 
'(094359002) জ্ঞান দেশ-কাল জ্ঞানাপেক্ষী | এই দেশকাল নিমিত্ততা 
লইয়াই স্থপ্িপ্রবাহ চলিতেছে--যত কিছু ব্যবহারিক জ্ঞান সমস্তই এই 
'দেশ কাল নিমিত্ততা অবলম্বনে উদিত হইতেছে | | 

পাশ্চাত্য দাশনিক ক্যান্ত, এই দেশকাল নিমিত্ততার প্রথম 
আবিষ্কারক বলিয়া! শ্রুত হওয়া খিয়াছিল। কিন্ত যখন অন্মদ্দেশীয় 
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দর্শনাদি পাঠ করা গেল, তখন জ্ঞাত হইলাম, ক্যান্তের বু শতাব্দী 
পূর্বে ভগবান স্ীশঙ্করাচা্য ইছার পর্যাপ্ত মীমাংস! করিয়া গিয়াছেন। 
সৃষ্টি রহন্য গসঙ্গে শাবীরক ভাস্ত্ে ভাষ্যকার বলিতেছেন, __“ন স্বভাবতঃ 
বিশিষ্ট দেশকাল-নিমিত্বোপাদানাৎ” অর্থাৎ-_-“কার্যোৎপত্তির প্রতি 
বিশিষ্ট দেশকাল, নিমিত্ত ও উপাদান দ্রব্যাদির বিশিষ্ট নিয়ম নিয়মিত 
থাকায় স্বভাব দ্বারা স্থষ্টি হয়, এ কথা বা নিয়ম রক্ষা করিতে 
পারিবে না 1” 

সে যাহা হউক, এই দেশ কাল নিমিত্ততাই কার্ধ্যকারণ জ্ঞানের 
মূল কারণ, ইহা এক প্রকার বুঝা .গেল।' কার্য দেখিলেই যে কাষণ 
করিয়াছে এবং বে উপাদানে কাষণ কর! হইয়াছে, এই উভয়বিধ কারণ 
যুগপৎ অনুমিত হয়। ঘট দেখিয়া ঘটের উপাদান মৃত্তিকা ও ঘটকর্তা 
কুম্তকারকে মনে হয়। এই দৃষ্টান্তে মৃত্তিকা! উপাদান ও কুস্তকার 
নিমিত্ত কারণ বলিয়া বেদান্ত শান্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্ত ম্যায় 
দশনে ইহাই আবার ত্রিবিধ অবান্তর ভেদে কথিত হুইয়াছে। নৈয়ায়িক 
ও বৈশেষিক পণ্ডিতগণ সেইজন্য কার্মের প্রতি ত্রিধা কারণ সিদ্ধান্থিত 
করিয়াছেন | যথা, সমবায়ী অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ। ঘটের সহিত 
ঘটকপালের ব। ঘটাংশের যে সম্বন্ধ, তাহা ঘটের অসমবায়ী এবং 
কুম্তকার ঘটের নিমিত্ত কারণ। বেদান্ত শান্ত্রমতে ব্যবহারকল্লে উক্ত 
ত্রিবিধ কারণই নিমিত্ত এবং উপাদান কারণরূপে দ্বিধা উক্ত হুইয়াছে। 
কারণ, সমবায়ী ও অসমবায়ী উভয় কারণই বেদান্ত মতে উপাদান কারণে 
নিহিত আছে । 

এই উপাদান কারণ আবার ব্রিধা কল্পিত হইয়াছে । যথা, 
আরম্তভক উপাদান, পরিণামী উপাদান, ও বিবর্ত উপাদান । আরস্তক- 
বাদী নৈয়ায়িকের মতে তন্ত হইতে বস্ত্রোৎপত্তি আরম্তকক উপাদানের 
দৃষ্টান্ত । পরিণামবাদী সাংখ্যের মতে ছুষ্ধ হইতে দধি উৎপত্তি পরিণাম 
উপাদানের দৃষ্টান্ত | মায়াবাদী বেদান্তীর মতে মন্দীন্ষকারে রজ্জুতে 
সর্পজ্ঞান বিবর্ত উপাদানের দৃষ্টান্ত। পঞ্চদশীকার বপিতেছেন 


২৪৬ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচন! 


“অবস্থান্তরভাসম্ত বিবর্তোরজ্জুসর্পবৎ | নিবংশেহপ্াস্ত্যসৌ ব্যোক্ষি 
তলমালিন্য কল্পনাৎ ॥” অর্থাৎ ম্বূপতঃ অবস্থাস্তর না হইলেও যদি 
অবস্থাস্তরের ন্যায় প্রতীত হয়, তবে তাহাকে বিবর্তকারণ বলে; যথা। 
রজ্জুতে সপ্পভ্রম | এই প্রকার বিবত্ত তা নিরবয়ব পদার্থের কল্পিত হইতে 
পারে । যেমন আকাশে তলমলিনতাদি কল্পন। অর্থাৎ ইন্দ্রনীল কটাহ 
তুল্যত্ব ভাবনা । শ্রুতি বলেন, সেই সত্য জ্ঞান অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্মই 
ব্যাবস্তিত হইয়৷ ইন্দ্রজাল কাধ্য-জগরূপে প্রকাশ পইতেছেন | যে 
শক্তি এই জগদিক্দ্রজালের প্রকটনকারী, তাহার নাম মায়া | পঞ্চদশী 
বলিতেছেন, “মায় শত্তিঃ কল্পিকাযর্ণাদিক্দ্রজালিকশক্তিবৎ” অর্থাৎ 
মাই তাহাতে (ব্রন্মে) জগরূপ ইন্দ্রজাল কল্পনা কনে। 

বেদাস্তবাদী বলেন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনবলে এই অধ্যাস 
প্রশমিত হয়। যে মায়াশক্তিবশতঃ এই জগদ্ভম উপস্থিত হইয়ান্ছে, 
তাহা একেবারে মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু সমাধি অবস্থায় যখন 
জগদ্ভ্রম নিঃশেষরূপে বিলুপ্ত হয়, তখন মায়ার অস্তিত্বও থাকে না। 
সুতরাং মায়াশক্তি সত্যও হইতে পারে না । মায় একেবারে মিথ্যা .ন! 
হইলে জগৎও একেবারে মিথ্যা নহে । কারণ, ব্যবহার প্রবত্তক জগৎ 
আমর! প্রত্যেকে অবলে'কন করিয়া থাকি। তবে গুরুপদেশ গম্য সাধন 
পথে অগ্রসর হইয়৷ বিচার করিতে করিতে এ জগদ্ভ্রমের নিবৃত্তি পায়। 
এই জগদৃভ্রম নিরৃতিসুচক আগুবাক্য । আমরা শ্রুতি ও স্থতি প্রমাণে 
শতশঃ জ্ঞাত হইয়াছি। মনন ভিন্ন কেবল তত্বমন্যাদি মহাবাক্যের 
উচ্চারণেই যে জগদ্ভ্রম অপনীত হয়--তাহ। নহে। জ্ঞানগুরু 
শঙ্করাচাঘণ তাই বলিতেছেন, “অকৃত্ব! দুষ্ট বিলয়মজ্ঞাত্বা তত্বমাত্মনঃ 
বাহুশনৈঃ কুতোমুক্তিরুক্তিমাত্র ফলৈণ্‌ নাম”, অর্থাৎ দৃশ্ট পাঞ্চতৌতিক 
পদার্থের রিম ব্যতিরেকে এবং আত্মতত্বের অনুভবভিন্ন কেবল 
কথামাত্রকল অথচ অকার্ধযকারী বাহ শব্দাড়ম্বর ছারা কখনও মানবের 
মুক্তিলাভ হয় না। আত্মতত্ব অনুভূত হইলেই ব্যারত্ব ব্রঙ্গে কল্পিত 
জগরিন্্রজাল বুঝিতে পারা ঘায়।. তখনি. জগদল্গীকত্বে জীর আর 


প্রবস্ধ ২৪৬ 


প্রতারিত হয় না। রজ্জুতে সপভ্রান্তির ন্ঠায় এই প্রত্যক্ষ জগৎকে 
নিতান্তই ভ্রান্তির আম্পদ মনে হয় । তখনি বিবত্তবাদ সম্যক উপলঙ্ষি 
হইয়। থাকে । | 

সমগ্র তি একবাক্যে বলিতেছেন এক ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই। 
যিনি ব্রহ্ম ভিন্ন ইহাতে নানাত্ব অবলোকন করেন, তিনি পুনঃ পুনঃ 
জন্মমত্যুর বশ্যতাঁপন্ন হন। যদি বন্তত নানাত্ব নাই থাকে, অথচ নানান্ 
আপাত প্রতীয়মান হয়, তবে সেই নানাত্বকে কল্পনাপ্রস্ত ভ্রথ 
ভিন্ন আর কি বলিব? অথবা ভাবান্তরে বলিব, কোন অঘটনঘটন- 
পটারসী শক্তিবলে ব্রহ্ম ব্যার্ত্ত হইয়। নানাত্বরূপ ইন্দ্রজালে পরিণতেত্র 
সায় হইয়াছেন । এই নানাত্বের প্রতিষেধ থাকিলেও পণ্চেন্দিয় গ্রাঙ্থ 
জগত্জ্ঞান ও অবান্তর নানাত্ব জ্ঞান সাধারণ জীবের কখনও অপনীত 
হয় না। 

বামদেবাদি ছুই একজন নিত্যসিদ্ধ খষি ব্যতীত এমন লোক জগে 
দষ্ট হয় নাই, যিনি জগতের ধারণার অবিষয়। তাই প্রথমতঃ শান্ানুযাধী 
পথে জগতের হ্যষ্টি-স্থিতি-লয়াদিরূপ বিচারে জীবকে প্রবর্তিত করা 
হইয়াছে | জগত্ভ্রমকে সত্য ধরিয়া লইয়া পরিশেবে জগৎ নাই এই 
সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়ার প্রণালীকে ব্যতিরেকীন্ঠায় বলে অর্থাৎ নাহা 
মিথ্যাকে সত্য মানিয়া লইয়া বিচার ক্রমে মিথ্যাত্ের নিবোধ পর1। 
এই জন্যই “জন্মাদ্যস্ত যতঃ” সুত্রে সুত্রকার ব্রহ্মকে তটম্থ লক্ষণে লক্ষিত 
করিয়াছেন । “নেতি” “নেতি” রূপ স্বরূপ লক্ষণে ব্রহ্ম বিচারিত হুন 
নাই। কারণ, বিচার প্রবর্তক শান্ত্র জীবের জন্য । স্বরূপ ত্রন্গের 
বিচার হয় ন।। সেখানে ভাব নাই, কেবল স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বগরকাশঃ | 

যাহা হউক, ব্যবহারিক জ্ঞানে জগৎ চিরদিন ছিল, আছে ও 
থাকিবে । এই ব,বহারিক ভ্ঞানের অপর নাম বন্ধন। তাহাই সুখ, 
ছুহখ, ধর্্াধ্দ এবং পাপপুণ্যরূপ দ্বন্বাধ্যাসের আবালভূমি। এই 
বন্ৰাধ্য।পের নিরাকরণ করার নামই মুক্তি। বেদান্ত বলেন, সে মুক্তি 
তোমার পড়িয়াই আছে। মুক্তিই তৌমার স্বভাব । তবে ব্যবহারিক 

১৬ 


২৪২ শরচ্চন্দের জীবনী ও রচন। 


দবন্বাধ্যাস তোমাকে বন্দীর ন্যায় করিয়। রাখিয়াছে মাত্র। কিন্তু এ 
ঘন্ৰাধ্যাস বিদ্যা বারা অপনীত হয়। শান্ত্রকার বলিতেছেন, “সংসার- 
পরমার্থোহয়ম্‌ সংলগ্ন স্বাত্ব বস্তনি। ইতি ভ্রান্তিরবিষ্ান্যাৎ বিদ্য়েষা 
নিবর্ততৈ।” অর্থাৎ এই সংসার পরন পদাথ" এবং পরমাআার সহিত 
ইহার সম্বন্ধ আছে, এই প্রকার বিবেচনারূপ যে ভ্রান্তি, তাহারই 
নাম অবিদ্যা । বিদ্যা বা পরমাত্মজ্ঞান দ্বার! তাহার নিরত্তি হয়। এই 
অবিগ্ভার আবরণশক্তি ব্রহ্মকে অপ্রকাশিত করে এবং বিক্ষেপ শক্তি 
দশতঃ ব্রহ্ম জগতরূপে ব্যাবন্তিত বোধ হন। কিন্তু অবিষ্যা জীবের 
স্বভাব নহে ; তাহ। হইলে মুক্তিত্বের ব্যাঘাত হয়। এই অবিদ্যা নাশের 
উপায় শাস্ত্রে দ্বিবিধ দৃষ্ট হয়। 

প্রথমতঃ মনের প্রসন্নত। চাই | ভাস্তকার বলিয়াছেন, “বহে 
নিরুদ্ধে মনসঃ প্রসন্নত।” অর্থাৎ যাহার রূপ রসাদিতে কর্ম ও জানেক্দ্রিয় 
বহিমুখ হয়, সেই বাহ জগতে আসক্তি চলিয়া গেলেই মনঃশুদ্ধি হয়। 
স্ববর্ণশ্রমধর্দ্াদির পালন ও ফলাকাজ্ষা৷ রহিত হইয়া কণ্ম করিতে করিতে 
ক্রমে মনের প্রসন্নতা হয়। অপরোক্ষানুদ্ভূতি মুখে শ্রীশঙ্করাচার্য্য 
বলিতেছেন, *স্ববর্ণাশ্রমধন্ম্েন তপস্যা! হরিতোষণাৎ। সাধনং জায়তে 
পুংসাং বৈরাগ্যাদি চতুষ্টয়ম্‌ ॥৮ অর্থাৎ স্ববর্ণীশ্রমধন্ম্ের পালন, তপস্থা 
ও হরিতোষণা দ্বার চিত্ত প্রসাদ উপস্থিত হইলে বিচারাদি সাধন চতুষ্টয় 
লাভ হয়। এইজন্য “সদা বিচারযেওস্মা-ুগঙ্জীব পরাস্মনঃ। 
জীবভাবজগ্ভাববাধে স্বাত্মৈব শিষ্যুতে 1৮ অর্থাৎ মন প্রসর হইলে 
সর্ধদাই জগৎ, জীব ও পরমাত্মার ম্বরূপ বিচার আসে। বিচার করিতে 
করিতে জীবের ও জগতের নশ্বরত্ব দৃঢ় ধারণা হয়; এবং এঁ ভাব হুদ্গত 
হইলেই নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্মতত্ব প্রকাশিত হয়। তখনই ব্যাবন্তিত কারণ 
জুগ্ত হইয়। শ্বয়ংপ্রভ ব্রন্ম আপনার প্রভায় আপনি জ্যোতিস্মৎ 
অনুভূত হয়। ফাহাদের আত্মা অনুভূত হয়, অথচ পুর্াহিত বেগ 
সংস্কারবশতঃ দেহ পতন, হয় না, তাহাদিগকে শাস্ত্রে জীবন্ুক্ত পুরুষ 
বলে। 
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দ্বিতীয়তঃ পূর্ব কথিত প্রণালীর অনুসরণ ব্যতীত সাধনান্তর 
দ্বারাও চিত্রশুদ্ধি জন্মিয়া থাকে । শান্ত্র প্রমাণে ইহাঁও অগকৃৎ জ্ঞাত 
হওয়া যায় যে, তত্মস্যাদি মহাবাক্যের নিয়ত উচ্চারণ ও তদর্থানুচিন্তা 
করিতে করিতে মনের প্রসন্নত। উপস্থিত হয়। এবং কালে আত্মশ্বরূপ 
প্রকাশ পায়। অষ্টাবক্র রাজধি জনককে বলিতেছিলেন, “মুক্তাভিমানীং 
মুক্তোহি বদ্ধো' বদ্ধাভিমান্যপি । কিন্বদন্ভীতি সতোয়ং যা মতিঃ সা 
গতির্ভয়েৎ ॥” যাহার সর্বদ। মুক্তি অভিমান, সেই মুক্ত, যে, নিজেকে 
সর্বদা বদ্ধ মনে করে, সেই বদ্ধ। জ্ঞানগুর বিবেকচুড়ামণিমুখে 
বলিতেছেন, “মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়ঃ 1” মনই জীবের 
বন্ধ ও মোক্ষের কারণ । শ্ীভগবান্‌ রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে নিজেকে 
যে জীব ভাবে, সে জীব; যে নিজেকে শিব ভাবে, সে শিবই হয়। 
প্রথম কথিত সাধন বশে চিত্তশুদ্ধি হইলে যেমন তত্বমহ্ঠাদি মহাবাক্যের 
ধারণ। হইতে থাকে, পক্ষান্তরে সেই সকল মহাবাক্যের প্রতিনিয়ত 
উচ্চারণ ও তাহাদের অর্থানুচিন্তনে ক্রমে মনের এক্যতান বৃত্তি প্রবাহিত 
হয় এবং অবশেষে বিচার বশে আত্মতত্ব প্রত্যক্ষান্ুভূত হয়। শেবোক্ত 
সাধন। উচ্চাধিকারীর প্রতি সমধিক প্রযোজা হইলেও এ পন্থাও 
সাধকের পক্ষেও অগ্রাহ্থ হইতে পারে না। 

চিত্ত শুদ্ধি জনিত বিচার দ্বারা অভেদে ব্রন্দোপলব্ধি হইলে তখন 
বুঝিতে পারা যায়, এ জগৎ পূর্ব্বে যেমন দেখ গিয়াছিল, এখন আর 
তেমন নাই । “ক গতং কেন বা নীতং কুত্রলীনমিদং জগৎ্। অধুনৈব 
ময়া দৃষ্টং নাস্তি কিং মহদন্ভুতম্‌ ॥” এই জগৎ মায়া, এইমাত্র দেখা 
গিয়াছিল, তাহ। কোথায় গেল ? কি আশ্চর্য্য ! এই ছিল. আর এই 
নাই 111! তখনি সে বুঝিতে-পারে যে, একখণ্ড সমরস অদ্বিতীয় ব্রহ্ম 
আপন প্রভায় আপনি বিরাজ করিতেছেন । তখনি দেশকাল নিমিত্ততার 
বধ ভাঙ্গিয়া যায়। তখনই নানাত্বের পরপারে অবস্থিত হইয়া জীব 
বলে “সোইহব্রক্ষান্সি”, আমি সেই ব্রহ্ম । ইহাই বেদান্তের বিবর্ঠবাদ। 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে অননুভূতাত্মতত্ব মাদৃশ জনের বিবর্তবাদ 


২৪৪ শরচ্ন্দ্রের জীবনী ও রচনা 


প্রবন্ধ লিখা ধৃষ্টতা! কিনা? শাস্ত্র বলিতেছেন, “পরোক্ষাচাপরোক্ষেতি 
বিদ্যা দ্বেধা বিচারজ। | তত্রাপরোক্ষবিদ্ঠান্ডৌ বিচার হয়ং সমাপ্যতে।” 
অর্থাৎ বিচার হইতে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ছ্বিধ। জ্ঞান জন্মে। তার 
মধ্যে পরোক্ষ বা শান্ত্রজন্ত জ্ঞান হইলেও যতদিন না অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, 
ততকাল পর্য্যন্ত বিচার করিবে, পশ্চাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানে বিচার শেষ 
হইবে। অনুভব ন! করিয়াও সংশান্ত্রের আলোচন। দোষাবহ হয় ন।। 
সদৃগুরু গ্রীবিবেকানন্দ ্বামীপাদ তাহার জ্ঞানযোগ বক্তৃতায় বলিয়'ছেন 
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“ভারতবর্ষে একথার এরূপ বিরুদ্ধবাদ শ্রুত হওয়া যায়। নিজেকে 
পবিত্র, মুক্ত বা সোহহং মুখে বলা! সহজ, কিন্তু কার্যে আমরা সর্বদা 
তাহা দেখাইতে পারি না। এই আদর্শ লাভ করা বড়ই কঠিন। বালক 
জন্মিয়াই বহু দূরে আকাশ দেখিতে পায়। কিন্তু দূরে আহে বলিয়৷ 
আমরা কি আকাশের দিকে হাত পা ছুঁড়িব না? কেবল কুসংস্কারের 
দিকে অগ্রসর হইলেই কি ভাল হয়? অস্বত পাই না! বলিয়া কি বিষ 
খাইতে হইবে ? আমর! ব্রন্ম সাক্ষাৎ করিতে পারিতেছি ন! বলিয়। 
দুর্বলতা, মূখ তা ও কুসংক্ষারের দিকে অগ্রসর হইলে কি আমাদের কিছু 
কল্যাণ হইবে? কখনই নহে।” কথায় বলে, ভাল কথার ঝুটাও 
ভাল। এই সকল গভীর তত্বালোচনায় বঞ্চিত হইয়া আমর! অধঃপাতে 
যাইতে বগিয়াছি। 


প্রবন্ধ ২৪৫ 


প্রকৃতি 
উদদ্ধাধন-_ওয় বর্ষ, ১৩০৮ সাল 

প্রকৃতি নিরতই পরিবর্তনশীল! । দিন. রাত্রি, পক্ষ, মাস, খু, 
অয্নন, বর্ম ও যোগাদি ভেদে একই প্রকৃতি বিভিন্না মুক্তিতে প্রকাশিতা । 
আমাদের জন্ম মরণাঁদি ভাবপ্রকৃতিতে ন্যন্ত করিয়া আমরা গ্রাকৃতিতেও 
বালা, যুবতী, বৃদ্ধা প্রভৃতি সংজ্ঞা আরোপ করিতেছি | মহামান্য 
কবিগণ ইহার অনন্তভাব বর্ণনে পরাস্ত | বৈজ্ঞানিকগণ ইহার অনন্ত 
নিরমানুসন্ধ'নে, কার্য কারণে ভাবের ধারাবাহিক নিয়ম রহস্য ভেদে 
প্রতিনিয়ত ঘত্তশীল | ভূতত্ববিদ্‌, উদ্ভিদবিদ্‌, জ্যোতিব্বিদ, রসায়নবিদ ও 
অন্যান্য মনীষীগণ ইহার এক একটি শা ,1 মাত্র অবলম্বনে অনম্ত তত্ব 
আবিষ্ষার করিয়াও অপরিতৃগ্ড। ভাবুক বা জ্ঞানীগণ কেহই ইহার 
আছ্ন্ত বুনিতে পাবে নাই * কোন কালে পারিবেনও ন।। অধুতভাব 
ভাগার প্রকৃতি অধর্ণণীয়া, অপ্রতিহতা এবং জ্ঞানবুদ্ধির অগম্যা । 
ঈদ্বশী প্রকৃতির আলোচন। হইতে আমর! কি শিক্ষা করিতে পারি ? 

প্রকৃতি (৪0816) বলিতে আমরা কি বুঝি? পুথিবী বলিলে 
প্রকৃতির অব্যাপ্তি সংজ্ঞ! হয়। অধুত অনন্ত গ্রহ তাঁরা বিচিত্রিত ভ্রিজগৎ, 
বলিলেও প্রকৃতির লক্ষণ হয় ন। । স্ট৯ বস্তু মাত্রই গকৃতির ক্রোডগত। 
সুতরাং স্থষ্টিই প্রকৃতির নির্দোষ লক্ষণ হইতে পারে। জন্মের পুর্ে 
অথবা লয়াবস্থায় যে ভাব, তাহাকে প্রকৃতি বলে না। উৎপত্তি হইতে 
ধ্বংসর পূর্না পর্যন্ত বস্ত বা ভাব মাত্রই প্রকৃতি সংজ্ঞায় উপসংজ্ৰিত। 
এস্থলে আমর সাংখোর ত্রিগুণাত্বিক। প্রকৃতি না! বুঝিয়া পাশ্চাতা নেচার 
(2015) কথাই সম্প্রতি প্রকৃতি বলিয়! বুঝিয়া লইব । সুতরাং আমরা 
বুঝিলাম, যাহা কিছু দৃশ্ঠমান, যাহা কিছু চিন্ত্যনান, যাহা কিছু 
নামরূপাত্সক. যাহা কিছু দেশকাল নিমিতৃদ্বারা বদ্ধ, সকলি প্রকৃতির 
লীলাবিলাপ মাত্র ৷ 

যাহা কিছু স্থষ্ট ও দৃশ্য. তৎ সমস্তই ক্রমে বিপরিণমিত. অবশেষে 
ব্বীয় কাবণে লীন দ্ৃষ্ট হয় । কাল বিভাগ, দিনরাত্রির পরিবর্তন, ষড় 


২৪৬ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা 


খতুর ক্রমাবর্তন এবং বর্ষ যুগাদির “ছ্বাধব্যাতিক্রমেন” প্রকৃতির নিয়ত 
পরিবর্তন লক্ষ্য হইতেছে | সুতরাং ছুরম্তকালের জআোতে প্রকৃতি যেন 
একটি উপলখণ্ডের স্তায় গড়াইয়া চলিতেছে ; অথব! প্রকৃতির পরি- 
বর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই, প্রকৃতির ক্রোড়গত চন্দ্রসুর্ধযাদির পরিজ্রমণের 
সহুতই কাল বিভাগার্দি কল্পিত হইতেছে । যাহা হোক. প্রকৃতি বে 
পরিবন্তিতা ও রূপান্তরিতা হইতেছে, সে বিষয়ে জগতে মতদ্বৈধ নাই। 
কিন্ত পরিবর্তনশীল! বলিয়। একৃতি একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন 
নাই। তিনি বলিতেছেন--পরব্রন্ম স্বরূপাবস্থিতিতে .প্রকৃতি বা 
অপ্রকৃতি এ সমস্ত ভাবের নিঃশেষ বিলয় হয়; তখন প্রকৃতি আছে, 
কি নাই, তাহা বুঝা যায় না । ইহাছার! প্রকৃতির অসত্বা সমথিত হয় 
নাই। পাঞ্চভৌতিক দেহ খারণ করিয়া বিচিত্রোন্ভতাসিত জগৎ 
গ্রাত্যক্ষাবলোকন করিয়। অজ্ঞ ইতর জীব তর্কস্থলে প্রকৃতিকে অগ্রাহ 
করিলে তাহাকে আমি মাতৃহন্তা অকৃতজ্ঞ তনয় বলিয়া নির্দেশ করিব। 
অষ্টাবক্রবামদেবাদির ম্যায় নির্মায়ী মহাঁপুরুষগণ জন্মাবধি প্রকৃতি উপেক্ষা 
করিয়া থাকিলেও, শঙ্করাদি জ্ঞানগুরুগণ প্রকৃতি অসক্ত। সপ্রমাণ 
করিলেও, সাধারণ জীব সে ভাব ধারণার যোগ্য কিনা, তাহা। বিবেচা। 
হইতে পারে, প্রকৃতি-সত্বা দর্ধপটবৎ, ব। জলভ্রমবৎ জ্ঞানাবশ্থায় 
কিন্ত সে জবান লাভ প্রকৃতির অবলম্বন ভিন্ন হইতেই পারে না। 
অজ্জলোক হয়তো প্রকৃতির স্থুল বস্তর, তুমি ন! হয় সুষ্ষবন্ত ব! ভাবের 
আশ্রয় লইবে মাত্র। কিন্তু বস্তু বা ভাঁব সকলি যখন গুকুতির বিশাল- 
কুক্ষিগত, তখন অজ্ঞানীবস্থায় প্রকৃতির রাঁজা ছাড়িয়। এক মুহুর্তও তুমি 
অবস্থিত হইতে পার না। ধ্যান, জ্ঞান, তপস্া, আবিষ্ষীরাদি সকলি 
প্রকৃতির সাহায্যলব্ধ | ন্ুুতরাং এহেন প্রকৃতি আমাদের নমস্যা ও 
মাতৃস্থানীয়া । 

একই প্রকৃতিকে লইয়া কবি হাঁসিতেছেন, কীদিতেছেন, বিজ্ঞানবিদৃ' 
প্রতিষ্ঠালাভ করিতেহেন, জ্ঞানী অবাক হইয়। বসিয়৷ পড়িয়াছ্ছেন, আত্ম- 
জ্ঞানী ইহাতে সপভান্তি আখ্যারপ করিতেছেন। বস্ততঃ অজ্ঞানাবস্থায় 
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ইহাকে ছাড়িবার ক্ষমতা কাহারও নাই; ব্রন্নজ্ষ না হইয়। যিনি 
বলিতেছেন,_-“আমি প্রকৃতিকে গ্রাহহ করি না, শান্ত্রে বলে উহ৷ জস্ভরম”, 
নিশ্চয় জানিবে তিনি প্রকৃতিকে দেখিয়। সমধিক ভীত হইয়াছেন, তিনি 
নিজের চক্ষে ধুলি ক্ষেপণ করিয়া আত্মবঞ্চিত হইতেহেন | সে আত্ম- 
বঞ্চকের প্রীয়শ্চত্ত নাই। যদি সদ্গুরুর আশ্রয়ে আত্মদর্শনান্তর 
বলিতে পার. “ক্ক গতং কেনবা নীতং কুত্রলীনমিদং জগৎ”, তবেই বুঝিব 
তুমি প্রকৃতির পারে গিয়া ; তোমাকে অ'র প্রকৃতির ত্রিসীমায় আসিতে 
হইবে না, নতুবা বলিব, তুমি পরশুরামকল্প মাতৃহস্তা। 

ব্দান্তের মায়া, সাংখ্যের প্রকৃতি, পুরাণের অন্ুবগণ, তন্ত্রের মহাশ-্তি, 
বাইবেলের শয়তান, কোরানের ইবলিস্‌ সকলি প্রকৃতির (3901) 
রূপান্তরিত, চিত্রছায়া মাত্র | হিন্টুমতে চৈতন্যের নিতাশুদ্ববুদ্ধমুক্তত্থ 
বিধায়, প্রকৃতি অপ্রধান! স্ত্রীরূপে পরিকল্পেতা ও চৈতন্যভত্রী। কেবল 
কেলিকুতৃহল কৌশলপরায়ণা স্ত্রী যেমন ন্বতর্ভাকে সর্বদাই অধীন করিয়। 
রাখে, নিত্যমুক্ত হইয়াও পরশাত্ম। তেমনি যেন প্রকৃতিজিত বলিয়! 
অনুমিত হন। ফলতঃ প্রকৃতির বীর্ধ্য বেমন প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, পুরষ বা 
চৈতন্যের প্রভা তেমন ব্যক্ত হয় না, পরন্ত সে প্রভা তপন্যাজ্জের' | 
এজন্যই প্রকৃতি আশ্রিত শান্ত্রে প্রকৃতির প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। 

বে যে-পরিমাণে প্রকৃতির করায়ন্, সর্ধধর্মমতে সে সেই পরিধাণে 
তত অজ্ঞ ও উশ্বব লাভে তত পশ্চাতে অবস্থিত | ফলও প্রকৃতিবাদী 
মাত্রেই অনুর, পুরুষবাদী সুর। এজন্য আত্মজ্ঞ।ন ন। হওয়। পর্য্যস্ত 
মানবমাত্রেই অনুর, 'ব্রক্মজিজ্ঞান্ু হইলেই দেবাসুর সংগ্রাম আন্ত হয়। 
জয় পরাজয় শ্রদ্ধ! ও সমাধান সাপেক্ষ । অধিকাংশ স্মথলেই অলুর 
বিজয়ী দেখ! বায়; নুরের জয়লাভ প্রথমতঃ হয়ই ন। ; তবে গুকুতির 
ভর্তা অবতীর্ণ বিঞুতরূপী আত্মার সহায়তায় অবশেষে কনে বা সুনগণের 
জয়লাভ হয়। গ্রুকুতি-নিঃসঙ্গতাই মুক্তির অবভাসক । 

রূপরসগন্ধাদি গুণাত্মক ভৌতিক জগতের পর্ধযালোচনা হইতেই 
আমাদের নিত্য নিত্য বন্ত-বিচার বিবেক উৎপন্ন হয়। নিরন্তর 


হ৪৮ শরচ্চন্দ্ের জীবনী ও রচন! 


পরিবর্তনশীল দৃশ্ট প্রপঞ্চের ওতপ্রোতালোড়নে জীবের শান্তি কোথায় ? 
পঞ্চভূতাশ্রর এই জড়মাংসপিণ্ডে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া যাহার! 
সংসারে আবদ্ধ হইয়াছে এ দেহের ধ্বংসভাব চিন্তা করিয়া তাহাদের 
শান্তি কোথায়৭ পুনঃ পুনঃ যোগক্ষেম এবং সংযোগ-বিযোগাদি 
ছন্বভাবের প্রবল তাড়নায় অজ্ঞ জীবের শান্তি কোথায় ? বিরৃদ্ধ বাসনা, 
অঙ্জিতেক্দ্রিয় প্রকৃতি মুগ্ধ মানবের শান্তি কোথায় ? বিনশ্বর জীবনে 
অবশ্যস্তাবী মৃত্যুর ভীষণ মুখ-ব্যাদন স্মরণ করিয়া কান্তালিঙ্গনাদিজনিত 
শান্তিই বা কোথায়? জন্ম, মৃতু, আধি, ব্যাধি প্রভৃতি প্রকৃতির 
দর্দান্ত দূতগণকে প্রতিনিয়ত অবলোকন করিয়া! সংসারের অনিত্যতায় 
স্বতঃই জীব বদ্ধ সংশয়। এই নিত্যানিত্য বস্ত বিচারবিবেকোৎ্পন্ধে 
প্রকৃতিই আমাদের প্রধান শিক্ষযিত্রী । 

বেদাদি শাস্ত্র, জ্ঞান ও ভক্তি শান্ত্র সমস্তই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে । দেশকাল নিমিত্ত ব্যাপিয়া প্রকৃতির বিরাট সাআজ্য সংস্থাপিত 
রহিয়াছে | কোটী কোটা জীবের মধ্যে এক আধ জন অতক্দ্রিত 
তপস্তাল জ্ঞানে ইহার অধিকার হইতে পলায়ন করিয়া জগতে মুক্তজীব 
বলিয়া আখ্যাত হইয়। থাকেন। প্রকৃতি জড়াত্বিকা হইয়াও চৈতন্তলাভে 
নিযতই আ'নীদের সহায়কারিণী হইতেছেন। 

অধুনাতন পাশ্চাত্য জগৎ চাহিতেছেন জড়বিজ্ঞানালোচনায় 
প্রকৃতিকে করায়ত্ত.ও অধীন করিতে ; প্রাচীন আর্ধগণ সে বিষয়ে নিরাশ 
হইয়া চাহিয়াছিলেন প্রকৃতিকে একেবারে উপেক্ষা করিতে; কিন্ত 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক অনশেষে বুঝিয়াছেন__লৌকিক উপায়ে প্রকৃতিকে 
বশীভূত করা অসম্ভব|। আধ্য খষিও বুঝিয়াছিলেন__ প্রকৃতিকে 
একেবারেই উপেক্ষা করা সাধারণ জীবের পক্ষে অসম্ভব । এইজছ্য 
হিন্দু শান্ত কথক্চিৎ লৌকিক উপাঁয় সমর্থনকারী হইয়াও জীবকে কিন্ত 
প্রকৃতির পরপার গমনেই উপদেশ দিয়াছেন। পরন্ত, প্রকৃতির দুজেেগ্ন 
শক্তির আবিষ্ষারে অনুসন্ধিৎসু করিতেছে । একজন প্রকৃতিকে নগ্ন 
করিয়া তাহার সমস্ত অঙ্গ-পুত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া, ভোগ করিয়াও 
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ছুরাধর্ষণীয় বিধায় তাহাকে পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন। 
অন্যজন দূর হইতেই তাহাকে প্রণাম করিয়া, তাহার কৃপাপ্রার্থা হইয়৷ 
মুক্তি চাহিতেছেন। ফলতঃ হুত্দেয় প্রকৃতিকে দেখিয়া উভয়ই পরাস্ত 
মানিয়া বলিতেছেন _-“বন্ুরূপিণী তুমি কে গা! ? তৌমায় অ'মরা বুঝিতে 
পারিলাম না।” প্রকৃতি জড় বৈজ্ঞানিককে বলিতেছেন, “হে অব্র- 
দিন! আমার একটি বালুকাকণার রহস্য ভেদে তোমার লক্ষ জন্মও 
পর্ধ্যাপ্ত হইবে না।” অধ্যাত্ববাদীকে বলিতেছেন, তুমি স্বর্গ চক্র, 
হুর্যলোক, যেখানেই কেন যাও না, আমি সর্ধজই অধুর্ষণীয়া, সর্বত্রই 
আমার সমপ্রভাব | তবে সেখানে অবশ্টাই আমার পভাব নাই ;-- 
“ন যত্র স্ুর্য্যোভাতি, ন চন্দ্র তারকং নে মা বিষ্যতৌভান্তি কুতোহয়- 
মগ্রিঃ। যমেব ভাগুমনুভাতি সর্ধং যন্ত ভাসা সর্দ্মিদং বিভাতি |” 


মন্ত্র 
উদ্বেধন-_-১ম বর্ধ, ৪র্থ সংখ্য। 

মনো বহিমুখী রত্ভি স্বতঃই নিরত্তিশয় প্রাবলা । মানব প্রথমেই 
বহিজগতের বৈচিত্র্য ও কার্মকলাপে মুগ্ধ হইয়া পড়ে । মনের এ অবস্থায় 
দ্রষ্টা, দৃশ্টের নিকট আম্নবিক্রয় করিয়া প্রথমেই কাব্য যুগের অভ্যুদয় 
করিয়া দেয়। বহিজগতের অন্বেষণ শেষ হইলে মন ক্রমে অন্তমুখী 
হইতে থাকে । এ অনস্থীতেই অন্তর্জগতের অন্বেষণ আরম্ভ হয়। 
তখনই মন কি, বুদ্ধি কি. ঈশ্ববকি ইত্যাদি গুমের মীমাংসায় জীবের 
এঁকান্তিক ইচ্ছ! হয়) মনের এই অন্তমুখী বৃত্তির উপক্রম হইতেই 
দর্শন যুগের আরম্ত হয়। মনোবিজ্ঞান ( 635০0019£5 ),. দর্শন 
(10101195001 ) ও ধর্ম '(116010965 ) এই দর্ন যুগের প্রধান 
বিস্যা। ইংরাঁজী মতে মনের বহিদৃষ্টি অব জেকৃটিভ্‌ (0৮1০1 ) ও 

অন্তদর্টি সবজেকটিভ ( ৩10)2061৬2 ). 
মন যখন বহিজগত উপেক্ষা করিয়া অন্তক্ঞগতে প্রবেশ করে 
তখন প্রথমতঃই “মন কি ?” এ বিষয়ের প্রম্ন উপস্থিত হইয়া থাকে । 


২৫৪ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচন৷ 


আমরা এ প্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে এ প্রশ্নের মীমাংসা লিপিবদ্ধ 
করিতে চেষ্টা করিব। 

বর্তমান যুগের প্রথম পাশ্চাত্য দার্শনিক ডেকা (155০81065 ) 
বলেন, ৮২11) 19 ৪, 56181050105 0100010161৮ যে নিজেকে নিজে 
জানে, তাহার নাম মন। এরূপ সংজ্ঞা দ্বারা কিছুই বৌধগম্য হইতে 
পারে না। মন যদি নিজেকে নিজে জানেন, তবে তিনিই দ্রষ্টা। ও' 
তিনিই দৃশ্ট হইয়া পড়িতেছেন। এক পদার্থ ভ্রষ্টা (5০0150) ও 
দৃশ্বা (01০) কিরূপে হইতে পারে ? যাহা দ্বারা জান! যায় সেই 
করণই মন বলিয়া, স্যার উইলিয়ম হযামিপ্টন বলিতেছেন, জ্ঞানের প্রাত্যেক 
ক্রিয়ায় মনই প্রধান সহকারী কারণ । (1102 10179015616 15 006 
0101৬21:58] 2100. 01:10701021 0017001726, 02052 11) 2৬61 8০ 
06 1000৮715086. ) মনস্তত্ববিদ্‌ হ্যামিপ্টনের সংজ্ঞা সমধিক পরিল্ফুট | 
তিনি বলিয়াহেন, মনের কা দেখিয়াই মনের সংজ্ঞা! কল্পিত হয়। 
নতুব! অন্য রূপে 'মন কি" তাহ! বুঝাইতে পাঁর৷ যাঁয় না। সেইজন্যই 
তিনি বলিয়াছেন, মনের কার্য দেখিয়াই মনের সংজ্ঞ| হইতে পারে'। 
(17110 ০৪0 102 09560. 01219 0100) 105 [0801650211017.) 
হামিপ্টন আরও বলেন, জাগ্রত অবস্থাই মন; জড়ের সহিত বিস্তৃতি 
গুণের যে সম্বন্ধ, মনেধ সহিত জীগ্রত অবস্থার সেই সম্বন্ধ । 
(00125010050555 15, 1 09০0, 60 0102 22170, 196 ০06510 
15 60 1233662101 0905, ) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেহ কলেন, মন 
দেহাদির গুণ ব1 ধম স্বতন্ত্র পদার্থ নহে? শুক্র শৌণিতের রাসায়নিক 
ক্রিয়োৎপন্ন; ইহার। প্রায় ভারতীয় চার্ধাক-মতবাদীগণের নায় ' এরিষ্টটল্‌ 
(£01560616 ) যাহাকে রাসন্যাল ( £2610139] ) বা এ্যানিন্যাল সোল 
(421003] 5১০] ) বলিতেন তন্বারা মনকেই উপলক্ষ্য করা হইনাছে 
বলিয়া অনুমিত হয়। বন্ততঃ পাশ্চাত্য দর্শন-মতে, অনেক স্থলে 
5০00]-কে ( আতকে ) 7410 (মন ) বলিয়। নির্দিষ্ট কূর| হইয়াছে । 
আবার মনকেও পক্ষান্তরে আত্মা বলিয়! নির্দেশ করা হইয়াছে। 


প্রবন্ধ ২৫১ 


পাশ্চাত্য কোন কোন পণ্ডিত আবার মন ও দেহ, এ উভয়ের এক 
কে অস্বীকার করিয়৷ একত্ববাদী হইয়াছেন। কেহ মনোবাদী হইয়! 
আইডিয়ালিক্ ([065115) নামে আখ্যাত হইধাছেন। কেহ জড়বাদী 
হইয়! রিয়ালিষ্ট (£২68115)) নাম ধারণ করিয়াছেন । ধীহারা মন ও 
দেহকে ছুই স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করির়াহেন, ভাহারাও আবার চারি 
সন্প্রদায়ে প্রবিভক্ত | ডেকা্ট, ডিলাফোজ" ও মেলব্রন্স প্রত্ৃতি 
দ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ বলেন যে, ঈশ্ববের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মন ও জড় 
শরীরের কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে | উহার! উভয়েই নিক্ষিয় । এই মতকে 
উক্টি।ন অব অকশনাল কজেস (90001176 0: 0008510189] 90565) 
বলে। লেবনিজ ও উলফ. গ্ুভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, মন ও 
শরীরের ক্রি! সম্পূর্ণ পৃথক করিয়াই ঈশ্বর উভয়কেই স্থষ্টি করিয়াছেন । 
উহ্ার। অন্যোন্যাশ্রয়ী নহে। কিন্তু ছুইটি সমান ঘড়ির মত উভয়ের 
একরপ ক্রিয়। হইতেছে । শরীর ও মনের এই আন্ঠোন্য কার্ধকারিতা 
সষ্টিকাল হইতে ঈশ্বরই বিধান করিয়। দিয়াছেন । এই মতকে ডকটি/ন্‌ 
অব প্রি-এষ্টাব্রিবড, হারমনি (০06006  ০৫ 715-2908101151560 
[78117015) কহে । কাডওয়ার্থ লেকলার্ক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন 
কোন একপ্রকার সুক্ষ্প পদার্থ মন ও শরীরের সংযোগ করিয়৷ দিয়াছে । 
এই মতকে ডকটি,ন্‌ অব প্লাষ্টিক মিডিয়ম (09০0:096 0৫ 01500 
০111) কহে! ইউলার ও স্কুলমেন মতবাদী পণ্ডিতগণ বলেন যে, 
বাহাপদার্থ ইন্ড্রিয়াদি দ্বারা মস্তিফ্ষে নীত হুইলে মনের কার্য হয়। মন 
যেন ঠিক মাকড়শীর মত দেহজালের মধ্যদেশে অবস্থান করিভেচ্ছেন । 
এই মতকে ডকৃটিন অব ফিজিক্যাল ইনফ্রয়ে্স (0০০0017 ০৫ 
[017551091 110021006) বলে। 

জামেন দার্শনিক ক্যান্ট মনের কার্্যকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছেন; 
যথা _জ্ঞান (600 186), অনুভব (চ621177£) ও ইচ্ছ! ব৷ ক্রিয়। 
(11115) | ইনি বলেন, এই তিনের সমষ্টিই মন। জ্ঞান, অনুভব ও 
ইচ্ছাশক্তি সকলেই অন্যোন্তাশ্রয়ী | বস্ততঃ ক্যাণ্ট-উক্ত এই ত্রিবিধ 


২৫২ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচন! 


শক্তির সন্যক আলোচন, উপরিউক্ত শক্তিত্রয় সংমিশ্রণে নানা জাতীয় 
' মনোভাবের ক্রমবিকাশ প্রতিপাদন এবং অবশেষে এই শক্তিত্রয়ের 
কারণতা অনুসন্ধান করিয়া শরীরবিদ্যায় পর্য্যাপ্তি করাই অধুনাতন 
পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণের পরমপুরুধার্থ বলিয়া! বিবেচিত হইতেছে । 

পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিতগণ বলেন, এই শক্তিত্রয় বিকাশের 
ত্রমভেদ আহে। ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতগণ (6%০10610131565) এ 
মতের সমর্থন করিয়াছেন। ইহারা বলেন, মানব জীব:নর প্রথমেই 
অনুভব শক্তির (56117)£) প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। . হান্য, ক্রন্দন, প্রফুল্ল তা, 
তৃপ্তি, সহানুভূতি, সরলতা ও নিভীকতা শৈশব জীবনের নিত্য সহায় | 
সে সময় জ্ঞীনের বিকাশ অত্যন্নই দৃষ্ট হয়। যদিও যুক্তিবিচারে আমরা 
অনুমান করি যে অনু ভবের মূলেও অত্যন্প জ্ঞান গ্রাচ্ছন্ন থাকে, তথাপি 
সেই জ্ঞান €ত অল্প যে, তাহা.নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন!। 

কেহ বলেন, মস্তিফই মনের আধার ব! মস্তিফই মন। মনেন কার্ধ্য 
বেশী হইলে প্রআজাবের সহিত মস্তিক্ষেব অংশ বিগলিত হইতে দৃষ্ট হইয়া 
থাকে। বয়সের সঙ্গে যখন মস্তি রদ্ধি হয়, তখনই মনের সমধিক 
ক্রিয়া হয়| তখন ক্রমেই জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির সমধিক স্ফূবণ হইয়া 
থাকে । পৌনঃপুনিক অনুভবই জ্ঞানের অনন্য কারণ বলিয়া কথিত 
হইয়াছে। তবে দেশ, কাল, পাত্র, শিক্ষা এবং পৈত্রিক সংস্কারাদিও 
মনের গঠনে বিস্তার সাহায্য করে। ইহারা বলেন, বহির্জগত ইক্ড্রিয়- 
পঞ্চকের সংস্পর্শ মাত্র ধমন্যাদির পরিম্পন্দন দ্বারা মস্তিক্ষে নীত হয়, 
তৎপবে বস্তজ্ঞান জন্মে। সস্তিক্ষই দেহরাজ্যের রাজধানী এবং 
মন্তিষষক্ষয়ে জ্ঞান-ক্ষয়। কিন্তু, এন্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, মস্তিষ্ক জড় 
পদার্থ হইয়া জ্ঞান, অনুভব ও ক্রিয়া কিরূপে উৎপাদন করিতে পারে? 
শৈশব ও অসভ্য জীবন একরূপ। এজন্য শব ও অসভ্য সমাজে 
ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতগণের মতে অনুভব-শক্তি প্রধান | বেছুইনেবা, 
এই ঘোঁর সাহসী. এই আবার কাপুরুষ । পেলগ্রেভ সাহেব বলেন, 
আফিকার আদিম অধিবাসীগণ আধ পয়সার জন্য এখনি একজনকে 


প্রবন্ধ ২৫৩ 


হত্য। করিয়। পরমুহুর্তেই অন্ত জনকে দশ টাক দ্রান করিবে। মনের 
অনুভব-শক্তি ইন্দ্রিয়াদি পথে পরিচালিত, এজন্ত অসভ্য ও শিশুর 
অনুভব শক্তি প্রবল। নেটালের অধিবাসীগণের ভ্তরাণশক্তি এত গবল 
যে, কুকুরের ম্যায় তাহার! মবগানুসরণ করিতে পারে। যুগ্মান জাতি 
দরদর্শনে দৃরবীক্ষণ-স্বরূপ । অুতরাং পাশ্চাত্য মতে আমরা দেখিতে 
পাইলাম, অনুভব-শক্তিই মনের প্রথম ল্ফুবণাবস্থা, দ্বিতীয়াবস্থা জ্ঞান ও 
তৃতীয়াবস্থা কর্ম । 
বস্ততঃ পাশ্চাত্য মত যে ভ্রম, তাহা বলিবার উপায় নাই | "মন কি”, 
যদিও তাহার! এ গ্রমের সদৃত্তর দিতে পারেন নাই, যদিও বস্ত জ্ঞানের 
ক্রমপদ্ধতি প্রকাশে তাহার! সাংখ্যের স্থায় সুষ্ষ্দর্শী হইতে পারেন নাই, 
তথাপি তাহাদের পরীক্ষার ফল (£২50]0 যে একান্ত সত্য, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। অনুভবের পরে জ্ঞান, জ্ঞানের পব কম্ম, একথা 
উচ্চ -দর্শনানুমোদিত ৷ 
কণাদোক্ত নয় দ্রব্যের মধ্যে মন নামক পদার্থের উল্লেখ আছে। 
ইহারা আত্মাকে মন“হইতে পৃথক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছ্েন। চক্ষুরাদি 
যেমন বহিক্ষরণ ব1 বাহ কার্ধ সহায়, মন তেমনি অন্তঃকার্ধ-সম্পাদক বস্ত্র 
বিশেষ, এইজন্য মনকে অন্তঃকরণ কহে। ইহাই সুখ ছুঃখাদি সাক্ষাৎ- 
কারের হেতু । কণাদ ধলেন, মনে আটটি গুণ আছে, যথা__সংখ্য, 
পরিমিতি, গুথকুন্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ধ ও বেগ। মন 
নিত্য নহে, তবে গুলয় বা মোক্ষের পুর্ব পর্যান্ত স্থায়ী বলিয়৷ মন প্রায় 
নিত্যের ন্যায় বলিয়া! বোধ হয়। বৈশেষিক মতে মন জড়, কিন্ত আত্মার 
যোগে সে বুদ্ধিনামক চৈতন্য পদার্থ উৎপন্ন করে। এই আম্মা! ও মনের 
যোগ ধ্বংস হইলেই ঠচতন্ের লোপ বা মোক্ষ হয়। গৌতমও মনকে 
জড় পদার্থ বলিয়। নির্চেশ কবিয়াছেন। ইনিও নন ও আত্ম।কে ভিন্ন 
বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । ন্চায়মতে আত্ম। অনাদি-নিধন, কিন্তু মন 
উৎপন্ন প্রধ্বংসী । গৌতম মানস জ্ঞানকেও প্রত্যক্ষ গ্রমাণ বলিয়। 
গ্রহণ করিয়াহেন। কিন্তু গ্লৌতম জ্ঞানকে জড় মনের গুণ বলিয়। 


-২৫৪ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা 


আত্মাকেও প্রকারান্তরে জড় বলিয়াছেন। বস্ততঃ, কণাঁদ ও গৌতম 
উভয়েই মন সম্বন্ধে একমতবাদী | 

সাখখ্য-দর্শনই এ জগতে মনস্তত্মের পরিল্ফুট ব্যাখ্যা দিয়াছেন 
কপিল বলেন, পুরুষ-সান্নিধ্য-বশতঃ প্রকৃতির প্রথম পরিণাম ব। জগতের 
অন্কুর-ত্বরূপ সাত্বিক প্রকাশই মহত্বত্ব । “মহদাখ্য)স্যং কার্য্যং 
তন্মন3।৮ কপিল এই সমষ্টি মহৎকে মন আখ্যাও দিয়াছেন । 
সুযুপ্তির পরে জাগ্রত অবস্থা যেমন, প্রকৃতি-ক্ষোভের পর মহত্ত্ব 
সেইরূপ। হামিলটনোক্ত কন্শাস্নেশের (0005010095693) সমষ্টি ও 
মহত্ত্ব এইজন্য একরূপ হইয়া দাড়াইতেছে। সাংখ্যমতে ব্যষ্টি মহত্তত্বই 
মন বা অন্তঃকরণ বলিয়া কথিত হইয়াছে | ইহার নিশ্চয়া্িক! রৃত্তিই 
বুদ্ধি নামে উক্ত হয়। মহত্বত্ব অহংকারে পরিণত হইলে প্রাচুর-সত্ত 
অহংকার হইতে মন, প্রচুর-রজঃ অহংকার হইতে দশেক্দ্রিয় ও প্রচুর-তমঃ 
অহংকার হুইতে ইন্দ্রিয়ের ভোগ উৎপন্ন হয়। বাহুজগত ইন্দ্রিয়ঘারে 
আঘাত করিবামাত্র স্নায়ুর পরিষ্পন্দন উপস্থিত হয়। পরে মস্তিকষের 
কোমলাংশে যে ইন্ড্রিয়ের কেন্দ্র আহে, তাহাতে এ আঘাত পরিচালিত 
হয়। ইন্ক্রিয় মনের নিকট তাহ! অর্পণ করিলে, মন নিশ্চয়াত্বিকা বুদ্ধিকে 
অর্পণ করে, বুদ্ধি আত্মার নিকট উপস্থিত করিলে আত্ম তথা হইতে 
বুদ্ধি পথে আদেশ প্রেরণ করেন এবং পূর্বোক্ত পথে গুতিক্রিয়ারূপ 
আঁদেশ প্রচলিত হইয়া! বস্ত জ্ঞান জন্মায়। সুতরাং মন একটি অন্তর্যস্ত্, 
যন্বারা বস্ত জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে । সাংখ্যমতেও মন জড়, কিন্ত 
আত্মার সন্নিকটস্থ ও প্রচুর সত্ব-প্রধান বলিয়া চৈতন্তাত্বক বলিয়া 
অনুমিত হয়। ইন্ডরিয়ের দ্বার চক্ষুরাদিতে, কিন্তু ইন্ড্রিয়ের স্থান মস্তিক্ষে; 
মনের স্থান সর্বত্র । তবে হৃৎ-পুগডরীক ও দ্িদলই মনের প্রধান স্থান 
বলিয়া উক্ত হইয়াছে । পতর্রঙ্গীও সাংখ্যমত গ্রহণ করিয়াছেন । 
'জৈমিনি মনকে ভৌতিক বলিয়াও ইহার অনশ্বরত্ব স্বীকার করেন। 
বেদান্ত-মতে মনের স্বরূপ প্রায় সাংখ্যেরই অনুরূপ ! তবে একটু প্রভেদ 
এই যে বৈদাস্তিকগণ মনকে অধ্যাসিক বলেন। মায়াশক্তি যেমন 


গ্বন্ধ ২৫৫ 


পরমাতআ্মাতে জগদিন্্রজাল কল্পনা করে ব্যষ্টি পক্ষে মনরূপ অবিদ্তাও 
তেমনি জীবাত্মাদি কল্পন। করিয়া বদ্ধ হইয়াছে । শঙ্কর বলেন, “মহাস্তয 
বিদ্যা মন সোহতিরিক্তা+, মন ভিন্ন অবিদ্া। কিছুই নাই! কেবল জাগ্রত 
অবস্থা (00150$9950655)-কেই ইহার! মন বলিয়া! নির্দেশ করেন না। 
জাগ্রত (05020501005), স্বপ্প (36001000501005) ও লুযুপ্তি (00০0৮ 
36015) অবস্থাও মনের বিষয়। কেবল তুরীয় অবস্থা (501 
01850109045) মনের বিষয় নয়। সে অবস্থায় মন লুপ্ত হইয়া যাঁয়। 
তখনই পরমাত্মানুভূতি হয় । বেদান্ত বলেন, মনের প্রথম স্পন্দনাবস্থায় 
বাসনা জন্মে, তাহ! হইতে সৃষ্টি বিজুস্তিত হয়! এই বাসনার লোপ 
হইলেই মনের স্পন্দন হ্রাস হইয়া আল্মতত্বে মিশিয়। যায়। বহু-জন্মেও 
মন্র এই স্পন্দনাবস্থা লুপ্ত হয় না বলিয়া বাসন।-পুরণে জীব পুনঃ পুনঃ 
নান। যোনি ভ্রমণ করে । অবশেষে বাসনার নিবৃত্তি হইলে মনরূপ 
উপাধির লোপ হয়; কাজেই জ্ঞান বা পরমাত্মা প্রকাশিত হন। সমষ্টি- 
মায়োপহিত চৈতন্যের যেমন ঈশ্বর-সংজ্ঞ। হইয়। থাকে, ব্যষ্টি অবিদ্যোপহিত 
চৈতন্যের তেমনি মন-সংজ্ঞ। হয় । এই মনের লোপই মোক্ষ ব৷ 
তুরীয়াবস্থা। বেদান্ত বলেন, স্্টি, স্থিতি, লয় কিছুই হয় নাই, 
হইবে না, কেবল-__মনরূপ মায়। উপাধি লইয়। ভাঙ্গি, গড়ি, ধরা আমরা 
সবে শাস্ত্াদিষ্ট কর্ম্ম ও গুরুসেব। ছারা মনের নিঃশেষ লয় করিলে 
পরমাত্ম। আপনি প্রকাশিত হন। ইহাই মনস্তত্বের এক প্রকার অস্ফ,ট 
ইতিহাস। 


ক্রমবিকাশবাদ 
উদ্বোধন__২২শ বর্ষ 
সমাজের গঠন প্রণালী পর্যযালোচন৷ করিয়া দেশ ভেদে ও কাল ভেদে 
সমাজ সমন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তার অভয় হইয়াছে । যে ব্যক্তি 
অতি উন্নত অবস্থা হইতে ভাগ্যবিপর্ধ্যয়ে দীন দৈন্য দশায় উপস্থিত 
,হয়__আর যে ব্যক্তি অতি দৈম্য দশ। হইতে উন্নতি লাভ করিয়া সমাজে 


২৫৬ শরচ্চন্রের জীবনী ও রচনা 


বরিষ্ঠ হয়, এতহুভয়ের চিন্তা ও অনুস্ভূতি যে সম্পুর্ণ বিপরীত হইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কথায় বলে, রাজার ছেলে হাজার দৈ্য দশায় 
পড়িয়াও নিজের আভিজাত্য, মর্যাদা, সহ্ৃদয়তা, দয়াদাক্ষিণ্য গভূৃতি, 
সদৃগুণগুলি একেবারে বিন্ম.ত হয় ন।, আর গরীবের ছেলে হাজার বড় 
হইলেও সহজাত হীন দৃষ্টি, ব্যয়কুষ্ঠতা, হৃদয়হীনতা ও অভিমানের হস্ত 
হইর্তে একেবারে অব্যাহতি পায় না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের 
ক্রমাবনতি (11)5010.0101)) ও ক্রমোন্নতিবাদ (17০01000100) সম্বন্ধে 
এই 'ৃষ্ান্তটি সুষ্ঠু প্রযোজ্য হইতে পারে। অধিকাংশ পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণের মত এই যে, অতি হীন, পাশব ও বর্ধরোচিত অবস্থা হইতে 
যৌন নির্বাচনে, জীবন সংগ্রামের এবং নুখান্বেষণে শাখাস্বগাদি অবস্থ। 
অতিক্রম করিয়া মানবকুল বর্তমান সভ্য সমাজরপ অবস্থীয় উপস্থিত 
হইয়াছে । আর প্রাচ্য পণ্ডিতগণ জলদ গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন, 
«তোমরা অম্বতের অধিকারী-_কাল ও কন্ম-বিপর্যয়ে তোমরা! হীন হইতে 
হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছছ__মাত্মন্বরূপ বিল্মংত হইয়৷ দৈন্য দশার 
পতিত হইয়ান্ু।” সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিরূপ ঘুখবিভাগ এই 
ক্রমাবনতি অবস্থার স্মারক ও জ্ঞাপক বলিয়। নির্ণাত হয়। 

যে সকল উতৎকট দার্শনিক স্থষ্টির একটা আদি কল্পন। করিতে চাহেন, 
তাহারা যে ক্রমসংকোচের বিষয় চিন্তা না করিয়া ক্রমবিকাশের রূপ 
দেখিয়া মুখ্ধ হইবেন ইহ! বিচিত্র নহে। বীজাঞ্কুর স্ায়ে প্রাচ্য দর্শন 
কিন্তু ক্রমসংকোচ এবং ক্রমবিকাশ উভয় দিকই দর্শন করিয়াছেন ; কিন্ত 
জীবহিতকল্পে ক্রমসংকোচবাদের পক্ষপাতী হইয়া সমাজের সম্মুখে 
আদর্শের উচ্চমহিম। জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহা! আমরা ক্রমেই দেখাইব। 
আর পাশ্চাত্য জড়দর্শন একমাত্র ক্রমাভিব্যক্তিবাদের পক্ষপাতিত্ব 
দেখাইয়া আদি ন্ৃষ্টি কল্পনা রূপ- দোষে ও মহান্রমে পতিত হইয়াছে। 
অলাতিচক্রবৎ ঘুণিত এই স্থষ্টি প্রবাহের আগ্যন্ত নির্দেশ করিতে যাইয়া 
পাশ্চাত্য জড়বাদীগণ একদেশদণিত। দোষে হুষ্ট হইয়াছেন । “আদিমান্‌” 
বলিলেই “আকন্মিক উৎপভি” মানিতে হয়।--তা চাই সাংখ্যের 


প্রবন্ধ ২৫৭ 


প্রতিই মান অথব। জড়বাদীর 'পরমাণু' বা “ইলেকট্রনকেই আদি 
বলিয়া মান, কিছুতেই আকম্মিক উৎপত্তিরূপ ভ্রমের হস্ত হইতে পরিত্রাণ 
পাইবে না| বাঁজাঞ্চুর ন্ঠায়ে সংকোচ এবং বিকাশরূপ প্রাবাহকার৷ 
হাষ্ট না মানিলে 'আকস্মিক উংপত্তি'রূপ গ্রহ-কবল হইতে তোমার মুক্তি 
লাভের সম্ভাবন। নাই। সেইজন্য উদ্দেশ্যহীন অন্ধ জড়শক্তির 
ক্রমবিকাশের কোন অর্থই বুদ্ধিনান অনুবান করিতে পারে না। 
আত্মজ্ঞ প্রাচীন প্রাচ্য খষিগণ ঠৈতন্য হইতেই জশতের অভিব্যঞ্জি 
নির্দেশ করির়াছেন। ব্যষ্টি মানব্জীবন অথবা! সমষ্টি সমাজ-জীবন 
উভয়কে আত্মার ক্রমাবনতি অবস্থা বলিয়াই নির্নয় করিয়াছেন । ইহ- 
জগত-সর্ব ₹ পাশ্চাতা পণ্ডিতগণ আবার অতিহীন পশুপক্ষী সরীশ্চপ 
অবস্থ! হইতে যৌন নির্বাচন ও ঘোগ্যতমের উদর্তন প্রমাণ অবলম্বনে 
মানবজীবনের ও সঙ্জের ক্রনোন্নতি জ্ঞাপন করিতেছেন | 
এই দ্বন্বমতের কোনটি সত্য _কোন্টি প্রমাণের অনুকুল ও গ্রহণীয়, 
কোন্‌ মত গ্রহণে মানুষ ক্রমোন্নতির পথে অবাঁধে অগ্রসর হইতে পারে 
তাহাই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় । প্রত্যক্ষ অনুভূতি ব্যতীত দার্শনিক 
সিদ্ধান্ত ব। উপপত্তির গ্রহণ হইতে পারে না। আত্মার স্বরূপ বণনা 
করিতে যাইয়া অন্তশ্চক্ষুঃ আর্ধধষিগণ তাহাকে অনয, সচ্চিদা নন্দস্বরূপ, 
ত্যজ্জান-অনন্তশ্বরূপ বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন | সেই অদ্বয় সচ্চিদানন্দ 
আত্মাই দেশকাল নিমিত্ত বা নামরূপাবলম্বনে আপনাকে যেন দ্বিধা 
করিয়া (তদাত্মানং স্বয়ং ব্যকুরুত) দ্রষ্টা ও দ্রশ্টরূপে অবস্থান 
করিতেছেন । আপনাকে বলিদান করিয়া (দ্রষ্টা ও দৃশ্টরূপে প্রতিভাত 
হইয়। ) ব্রহ্ম এই স্থষ্টি প্রকটন করিয়াছেন, ইহাঁও বেদে উক্ত হইয়াছে। 
জীবের যথার্থ স্বরূপ যদি নিলেপি আত্মাই হন, তবে ব্যষ্টি বা সমষ্টি 
মানব জীবন যে অচ্যুত আত্মার স্বরূপ বিচ্যুতি, ইহা নি:সন্দেহে বলা 
যাইতে পারে জ্ঞানরুক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া 'আদম-ইভের' যে পতন 
তাও জীবের স্বরূপ বিচ্যুতির প্রামাণস্থরূপে গ্রহণ করা যাইতে পা'রে। 
আত্মার এই দ্বিধ! পরিণতি, যদি সঠিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ কর! হয়, 
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তবে বলিতে হইবে যে জীব স্বরূপবিচ্যুত হইয়া হীন হইতে হীনতর 
অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে । আত্মার মেন ক্রমসংকোচাবস্থা (]1,০10- 
01) উপস্থিত হইয়াছে । 

হিন্দুশাস্ত্রমতে এই আত্মাই যদি জীবের যথার্থ স্বরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত 
হয়, তবে ক্রমাবনতি বা ক্রমসংকোচবাদই প্রতিষ্ঠার যোগ্য । স্বরূপ- 
বিচ্যুতির শতসহত্ম ছৃষ্টান্ত দ্বারা খধিগণ প্রামেয় আত্মার যথার্থ যেরূপে 
দুঢস্থাপন করিয়াছেন শান্ত্রজ্ঞগণ ত'হা অবশ্যই জানেন। আমার 
বক্তব্য এইমাত্র যে, অচ্যুত মাত্ু। স্বরূপতঃ যদি বিচ্যুতই হইয়। থাকেন 
তবে ক্রমাবনতিবাদ গমাণযোগ্য হইবে । আর জড়ের পরিণমন ছ্বার৷ 
যদি আত্মার ( চৈতন্যের ) বিকাশ হইয়। থাকে তবে ক্রমোন্নতিবাঁদই সিদ্ধ 
হইবে। কিন্তু জড় হইতে চৈতন্যের বিক'শ হইয়াছে, একথা কোন 
জড়বাদী আজ পর্যন্ত প্রমাণ করিতে পারেন নাই । জড় ও চৈতন্য 
ধদি পুথক সত্ত্ব বলিয়া কথিত হয় ( যাহ! সাংখ্য শান্ত্রেরেও অভিমত ) 
তবে একে অন্তাশ্রিত ও অন্ঠাভিভূত হইতে পারে মাত্র; স্বরূপসত্বা 
কেহই ছাড়িতে পারে না--উভয়ের অনাদি গৃথকৃত্বই তাহার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ । বেদ'ম্তমতে আবার “একমেবাদ্বিতীয়ং” এই প্রতিজ্ঞার সার্থকতা 
প্রমাণ করিতে জড় ও চৈতন্য বলিয়া কোন বিভিন্ন সত্তা স্বীকৃত হয় 
নাই । ইহারা বলেন, চেতন ভিন্ন দ্বিতীয় সত্তা না! থাকায়. ভ্রমবশেই 
হৈতসত্ব! কল্পিত হইয়। থাকে । সাংখ্য মতে জড় ( প্রকৃতি ) ও চৈতন্য 
( পুরুষ ) অনাদি সততায় (2061199]1 600065) স্বীকৃত হওয়ায়, জড় 
হইতে চৈতন্তের অভিব্যক্তি হইয়াছে (যাহা পাশ্চাত্য জড়বাদীগণের 
মত ) এরূপ অনুমান করা যায় না। বেদীম্তমতে ব্যবহার কল্পে একই 
চেতনাত্বা! ভ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে গৃহীত হইয়াছেন। জড় দৃশ্য__চেতন দষ্ট্া। 

চৈতন্য ভিন্ন জড় স্বয়ং কার্ধদক্ষ হয় না-_ইহ। যদি সত্য হয় তবে 
জড় হইতে দ্রষ্টা আত্মার অভিব্যক্তি হইতে পারে না। অনাদ্দি চেতন 
বা আত্মা অনাদিকাল হইতেই বর্তমান আছেন । যদি বল, জড় পরিণাম 
প্রাপ্ত হইতে হইতে চেতনের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তবে আমরা বলিব, 
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জড়কে পরিণাম প্রাপ্ত করাইতে পারে এমন দ্বিতীয় পদার্থ নাই। আপন 
স্বভাবে জড় পরমাণু বা 815০5:095 স্পন্দিত বাঁ চালিত হয়_-এরূপ 
বলিলে বলিব, এ বিষয়ে সমদৃষ্টান্তের একান্ত অভাব। দ্রষ্টা (চেতন) 
যদি জড়ের অভিব্যক্তিক্রমে উৎপন্ন সত্তা হর, তবে দ্রষ্ট। জন্মিবার পূর্বের 
অভিব্যক্তি অনুমানের অযোগ্য হইয়। পড়ে। উৎপন্ন পদার্থ ধ্বংসশীল 
হওয়ায় চেতনের নিতাত্বও অস্বীকৃত হইয়া পড়ে। জড়োৎপন্ন বলিয়। 
অন্তে সকলি জড়েতে লয় হইবে, এইরূপ উপপত্তি সিদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে, 
চেতন্বাদ সমর্থনে বল! যাইতে পারে যে, চেতন হইতেই সকল পদার্থ 
উৎপন্ন হইয়! অন্তে চেতনে লয়প্রাপ্ত হয়। উভয় সিদ্ধান্ত সনবল হইলেও 
শ্রুতি সিদ্ধান্ত চেতনাবাদেরই মন্ূস ॥ জডবাদের সিদ্ধান্ত স্বাধীন তর্ক 
প্রতিষ্টিত। যাহ! হউক, গামর। এপর্দযন্ত বুঝিলাম যে, প্রাচ্য সিদ্ধান্ত 
চেতনবাদের উপর, মার পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত জড়বাদের উপর উপস্থাপিত । 

এখন দেখা যাক্‌, এই জড় ও চেতনবাদ হইতে ক্রমোন্নতি এবং 
ক্রমাবনতিবাদ কিরূণে বিস্তার লাভ করিয়াছে | প্রাচা দর্শনমতে 
অনাদ্িকাঁল হইতেই জীব, সমাজ, সঙ্ঘ, আচার, নীতি ও ধর্মশানন 
সত্যাদর্শে পূর্ণভাঁবে বিরাজমান ছিল। প্রাকৃতিক বা শৌননির্ধা,ন 
প্রভৃতি কল্লিত নিয়মে তাহ! ক্রমে গড়িয়া উঠে নাই । জীব ও সাজ 
কমে কম্ম ও উপাসনাভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইতে হইতৈ হীন হইতে 
হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হইয়ান্ছে। সত্য, ত্রেতাদি যুগবিভাগ এবং 
তন্তত্যুগের মানব ও সমারঙ্গ জীবনের বর্ণনা তাহাই প্রাণ করে। 
পুবাশোক্ত স্থষ্টিগ্রকরণে দেখা যায় সনকাদি ব্রহ্মার মানসপুত্র চতুষ্টয় 
জন্মগ্রহণ করিয়াই তপপ্যানিরত- ক্রমে ব্রন্ধলীনতা প্রাপ্ত হইতেছেন। 
পরে প্রবৃতি মুখে অবস্থিত মন্বাদি প্রজাপতিগণ জৈব-স্থপ্টি কল্পে দৈতমুখে 
উপস্থিত হইয়াও তপঃসম্পন্ন প্রজা সকল স্থ্টী করিলেন, তাহ দ্বারা 
মানব সমাজ ও সঙ্গের অতি উচ্চ অবস্থাই সুচনা কবে। মরীচি, 
কশ্ঠপ প্রভৃতি দ্বারা স্থষ্ট জীবকুল, স্বগ, সর্প, পশু, পক্ষী, মানব, দেবতা 
প্রভৃতি ক্রমস্তরে সজ্জীভূত পৃথক্‌ পৃথকৃই দেখিতে চাই । ক্রমোদর্তন 
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হিসাবে তাহাদের পরিণমন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মনুষ্যেতর প্রাণী মাত্রই 
«“ভোগ-শরীর” বলিয়। নির্দিষ্ট হওয়। মনুষ্য এ সকল শরীর অবলম্বনে 
ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না। প্রলয়াবস্থায় স্বপ্টির বিভিন্ন বীজ 
ব্রদ্মে কারণরূপে সঙ্কুচিত হইয়া থাকার কথা শ্রুতিমুখে অবগত হওয়া 
যায়। ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে পশু, পক্ষী, সরীশ্থপ, 
শাখাম্বগ, মানব, ষক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, দেবতাদিরূপ প্রকৃষ্ট বিভাগের বীজ 
ব্রন্মেই কারণরূপে অবস্থান করে। স্থষ্টি বিজংস্তিত হইবার কালে জীব- 
জন্ত, স্থাবর-জঙ্গম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকশিত হয়। জীবকুল ভিন্ন ভিন্ন 
শরীর ও ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার লইগাই জন্মগ্রহণ করে। ক্রমোঘর্তন ছার! 
এক হইতে অন্যে পরিণত হয় না । হিন্দু শাস্ত্রমতে এইজন্য মানব বা 
সমাজের অভ্যুদয়ে যৌননির্বাচন বাঁ যোগ্যতমের উদ্র্ভনরূপ কাল্পনিক 
নিয়ম প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না। সত্য, জ্ঞান, সংবম, তপস্যা, অহিংসা, দান, 
তিতিক্ষ। যে আদি স্যষ্ট মানবের নিত্য সহচর, সে মানব সমাজে জীবন 
সংগ্রামের উদ্ভট কল্পনা যে একেবারেই স্থান পাইতে পারে না, তাহা 
পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারেন । পূর্বব কথিত আবর্য-সিদ্ধান্ত যদি সত্য 
বলিয়া সমাদৃত হইবার যোগ্য হয়, তবে স্থষ্টির প্রথমে প্রকটিত মনুষ্য 
সমাজ অতুযুন্নত অবস্থাঞ্চোতক হইবে এবং আমর! যে কাল এবং যোগ 
বিপর্যয়ে ভষ্টমতি হইয়া হীনাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছি তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই | আর তখন যে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করিবার জন্য সমাজে 
নীতি, রাজশাসন ও ধর্মশীসনের অভ্ভ্যুদয় হয় নাই ইহাও নিশ্চিত। 
ছর্বল, ছুর্নীতিপরায়ণ জনসমাঞ্জকে বিভীষিকা প্রদর্শন করাইয়া 
শাসনে রাখিতে হয়, কিন্তু সবল ও সরলমন। জনগণের জন্য উক্তরূপ 
কঠোর শাসনের প্রয়োজন নাই । ন্ুতরাং আদি-্যষ্ট জ্ঞানপ্রাতিষ্টিত 
মানব সমাজে জীবনসংগ্রামের কল্পনা হয় না- ব্যক্তিগত ও সমাজগত 
চরম স্বাধীনতা তখন চির প্রতিষ্ঠিত | যে সমাজে সকলেই নিজ নিজ 
গন্তব্যপথে, ধর্মপথে, সত্যপথে অবস্থিত, ষে সমাজে প্রীথমাবস্থা! 
হুইভেই প্রজ্ঞার অস্ষু্ রাজত্ব, সে সমাজে আত্মজীবন ব! জাতীয় জীবন 


প্রবন্ধ ২৬১ 


রক্ষাকল্পে মানবেতর প্রাণীর ম্যায় জীবনসংগ্রামের উদ্যোগ নাই | ইতর- 
জীবের অন্তরান্ত সংস্কারের ন্যায় অত্যন্ত অন্রাম্ত আদর্শজ্ঞান প্রাচীন 
মানবকুলকে সর্ধদাই উন্নতির পথে পরিচালিত করে। সেই সনাজের 
স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ _কাহাকে কোথাও ঠেকিয়া শিখিতে হয় ন|। 
যৌন-নির্বাচনে অনানুষ কখনও মানুষ হইতে পারে না; বরং উচ্ছ-খ্বল 
স্বাধীনতায়, জঘন্য যৌন-নির্বাচনে মানুষ ক্রমে অমানুষ ও পশুন্থে 
পরিণত হয়। পাশবাবস্থায় নির্মল নির ঘন্ৰবুদ্ধ জীবনের অভিব্যক্তি- 
গ্যেতক হইলেও প্রাচীন আর্মসমাজে সে ছন্বযুদ্ধের বিকাশ দেখ! যায় 
না। বরং দেবানুরাদির সংগ্রাম ক্রমনিন স্তরেই দৃষ্ট হয়। এইজন্য 
বলিতে হয় ক্রমাবনতি পথেই ঘোরতর ছন্ৰবুদ্ধের সুচনা হইরাহে। 
হারব।ট ম্পেনসার প্রমুখ জড়বাদী পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে. রাজা ব! বলবানের ভয়ে সমাজের হৃবল লোকগণ তাহাকে ভয় কর, 
পুজ| করে, দেবত। বলির! সম্মান কবে | ইহা! হইতে কালে ঈশ্বরারীধনার 
স্ুত্রপাত হইয়ানে। এ দেশীয় মতে রাজ। হইতেছে সমগ্র গরজাশক্তির 
হত বিগ্রহ-_-“অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রানাং মাত্রাভিঃ নির্মিতো নৃপঃ।” 
চণ্তীতত দৃষ্ট হয়, সমস্ত দেবগণের সংহতশক্তি হইতে দেবী উৎপন্ন! 
হইয়াছেন; রাজাও তেমনি প্রজাশক্তির স্ঘঞরদ্বিগ্রহরূপে উদ্দিত হন | 
তিনিও আবার ব্রন্মণ্যশক্তি দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত। রাজশক্তি সর্বদাই 
প্রঙ্গাগশের অভ্যুদয়ে পরিচালিত। “গ্রজানামেব ভূত্যর্থ” ইত্যাদি 
উক্তিদ্বার তাহার প্রমাণ । প্রাচীন হিন্দু সমাজের আদর্শ দেখিয়া মনে 
হয় ন| যে, ক্রমবিবর্তন দ্বারা সমাজে রাজাপ্রজারূপী ব্যবস্থার অভ্যুদয় 
হইয়াছিল। যে প্রাচীন আর্ধসমাজে চৌব্, ছ্যত, পরপীড়ন, ব্যভিচার 
প্রভৃতির প্রাবল্য দুষ্ট 'হয় না__পক্ষান্তবে বে সমাজে, ধর্ম ও নীতি 
ভিত্বিস্থানীয়, সেখানে কোনরূপ দৌর্ধল্য বা ক্লীবতার প্রভাব কল্পনা করা 
যায় না । প্রজাঁকুল ভয়ে ভয়ে রাজাকে মান্য করিতে সমাজ বদ্ধ হয় 
নাই । বরং সমুন্নত প্রাচীন মানব সমাজ রাজাকে নীতি, ধর্ম ও 
মর্যাদার ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সমপ্িক প্রসারই 


২৬২ শরচ্ন্দের জীবনী ও রচন। 


দিয়াছিলেন। নুতরাং অভিব্যক্তিবাদের সিদ্ধান্ত দর্শনে ইহাই অনুমিত 
হয় ষে, পাশ্চাত্য জগতেই এরূপ রাজ! ও ঈশ্বরভাবের আবি9্ভাব হইয়া 
থাকিবে। ভারতবর্ষে কেবল পাশব বলে বলীয়ান রাজার অভ্যুদয় হয় 
নাই; কারণ এদেশে রাজা ধর্মের মৃত্তিমান বিগ্রহ বলিয়া এখনও পুজিত 
হন__তাহার দর্শন পুণ্যদর্শন বলিয়া কথিত হয়। প্রতি নিরত্িরপ 
ধন্মাধন্ম ভাব অনাদিকাল হইতেই সমাজের মধ্যদিয়া প্রাবাহিত হইয়। 
আসিতেছে। আমাদের মতে কিন্তু ভারতবর্ষে নির্ত্মূলক ধর্মভীবই 
ব্যক্তি ও সমাজে প্রথম স্ফুরিত হইয়াছিল। যুগ্রবিপর্যয়ে তপঃপ্রবাহ 
হীন মানব ক্রমাবনতি পথে ক্রমে প্ররত্বির দাস হইয়া অধঃপতিত হুইয়াছে। 
পাশ্চাত্য জড়বাঁদীগণ ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। 

ক্রমোল্পতিমুখে সমাজের গঠন, নীতি ও ধর্্মন'য়ক কাল্পনিক 
শাসনের ক্রমাভ্যুদয় প্রভৃতির বর্ণনায় যে জড়বাদী পাশ্চাত্য দর্শন 
পরিপূর্ণ, ইহ প্রার সকলেই জানেন। সেই সকল মত বিস্তৃতভাবে 
এখানে উল্লেখ করা নিশ্রয়োজন মনে করি। মারামারি কাটাকাটি 
করিয়। মনুষ্যেতর প্রাণী যে জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত রহিয়াছে ইহা আংশিক 
স্বীকার করিলেও মানব সমাজে তাহার সমথ-ন দৃষ্ট হয় না। নিরীশ্বর 

খ্যকারও তাহ! স্বীকার করেন না। গুপপাদিক জন্ম বিভিন্ন স্তরে, 

বিভিন্ন সংস্কারে, বিভিন্ন দেহেই সংঘটিত হয়, ইহাই সাংখ্যের অভিমত । 
জাত্যন্তর পরিণাম যৌন-নির্বাচন দ্বারা অথবা যোগ্যতমের উদ্বর্তনের ছারা 
সংসাধিত হয় না। সাধনাগ্রসুত ওজঃ শক্তির গ্রাবল্যে তাহ। সম্পাদিত 
হয়, ইহাও স্যাখ্যশান্ত্র নির্দেশ করিয়। থাকেন। 

পারিপাণ্থিক অবস্থা দার্শনিক চিন্তার স্মারক হইয়া থাকে। 
পাশ্চাত্য সভ্য জগতের প্রাচীন ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে ষে তাহাদের 
পূর্বপুরুষগণ গর্তমধ্যে বাস করিত- বিচিত্র রঙ-বেরঙএ দেহ রঞ্জিত 
করিত, আমমাংস আহার করিয়া মনুষ্যেতর জীবের ন্যায় জীবনযাপন 
করিত--শক্রর আক্রমণ হুইতে আপনাদিগকে পুনঃ পুনঃ রক্ষা করিতে 
যাঁিয়। ক্ষাত্রতেজ প্রাণ্ত হইত -নৌশক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার 
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জন্য জলযান নিন্দীণে ও নৌবিষ্ঠায় পারদর্শিতা লাভ করিত | 
ইদানীন্তন সভ্য পাশ্চাত্যসমাজে এ সকল পারিপাশ্বিক অবস্থার ল্মারক- 
চিহ্ন অষ্ঠাপিও বনুধা বিদ্যমান দৃষ্ট হয়। তবে কালক্রমে সর্ববিষয়েই 
উন্নতির চিহ্ন পাওয়। যাইতেছে । পক্ষীন্তবে, ভারতবর্ষের আদিম সভা 
সম'জের আহার, বিহার, সংযম, মিতচারতা, আত্মতত্বলাভের জন্য 
তীব্র বৈরাগা ও তপস্যা প্রভৃতি আজিও ভাঁনতের অতীত গৌরব 
কাহিনী স্বতিপথে উদ্দিত করে আজিও হিন্দুসমাজে এরূপ আদর্শলাভ 
করিতে ব্যগ্রতা' দৃষ্ট হয়; আত এ সকল পারিপাশ্বিক অবস্থার ক্ষীণালোক 
এখনও হিন্দুলমাজে দেখিতে পাওয়। যাঁয়। পাশ্চাত্যদেশ শারীরিক 
বলকে জীবনেঃ প্রাধান অবনশ্বন জ্ঞান করিয়। সেই শর্তর বুধা উন্মেবে 
যে শত শত উদ্যম দেখাইতেছেন _জলস্থলে কত নিধনান্ত্র প্রস্তত 
করিয়া যে এহিক জীবনসংগ্রামে জয়ী হইতিছেন _ত'হা সকনেই 
জানেন! আব্যাত্মিক শক্তিমান প্রাচীন ভারতের খষীবংশোৎ্পন্ত 
মানবকুল এখনও কিরূপ তপোনিঠ হইর। জীবন-মরণ সমস্যা ভেদ 
করিতে চেষ্ট। করিতেঙ্গেন তাহাঁও পাঠকগণ মবশ্ট জীনেন। দৃষ্টান্ত- 
স্বরূপ, পাশ্চাত্যাগণ আপনাদগকে প্রতপাখ্বিত বীর্ধ্যবান্‌ দেশজয়ী 
সৈনিক, সেন পতি ব1 দন্যাদলপতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিলে কৃতার্থ 
হয়। আর ভারতের অধ্রবাসীগণ আপনাদিগকে তপ সিদ্ধ মনু, কশ্যপ, 
বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র চন্দ্র ও সুর্যের বংশধৰ বলিয়া নির্ণয় করিয়। আনন্দ 
লাভ করেন, ইগাও পারিপাশ্বক অবস্থার পরিণাম ফল বলিয়! 
নিপ্ধীরিত হয় । 

আর একটি কথা এই যে, সকল দেশেই প্রাচীন আচানের 
কিঞ্চিদিীভান এখনও সমাজে প্রচলিত দুষ্ট হয়। দেশভেদে ইহা 
ভিন্নাকারে ব্যাখ্যাত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, প্রথম দর্শনের 
মিলন-চুম্বন' তৎদেশীয় প্রাচীন কালের মাংসলোলুপতার চিহ্ন. অথব! 
করমর্দন প্রণালী প্রাচীন কালের হাতাহাতি লড়াইয়ের পরিচায়ক, 
অথবা! বিবাহকালে জুতা ছোড়াছুড়ি সেকালের বলপুর্বক কন্যা হরণের 


২৬৪ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা 


তুমুল সংগ্রামের অবশিষ্ট আচার। পাশ্চাত্য জড়বাদীগণ এই সকল 
আলোচনা করিয়া বলেন যে, প্রাচীন কালের জীবনসংগ্রামের এইগুলি 
বিশিষ্ট পরিচায়ক । ভারতবর্ষে প্রচলিত ইদানীন্তন অনেক আচার- 
প্রণালীও তদ্রুপ এতদ্দেশীয় মতবাদের অনুকূলে ব্যাখ্যা করা যাইতে 
পারে। ভগবচ্চরণে কায়মনোবুদ্ধি অর্পণ ব। সর্ভূতে আত্মার অখণ্ড 
অবস্থান দর্শন হইতে নমস্কার গ্রথার এুচলন__সর্কবদা উত্তরীয় বস্ত্র 
ধারণের অনুবিধ! হইতে ত্রিদণ্ড পৈতাধারণ প্রথার গ্রচলন-_স্থগ্রমাংস, 
কুশাসন, গ্বৃতাদির প্রাচীন যজ্ঞাদিতে প্রচলন থাঁক হইতে ইদানীং 
উহািগকে পবিত্র বলিয়। গ্রহণ জগৎকে আপনার করিয়া লইবার 
অভিপ্রায়ে নিজকুল বা গোত্রে বিবাহ না! করিয়া অতিদূর ভিন্নকুল গোত্রে 
বিবাহকরণ প্রভৃতি আচার-ব্যবহারের মুলে জীবনসংগ্রামের কোন 
চিহ্নই দৃষ্ট হয় না। পক্ষীন্তরে £ই সকল আচারের মূলেও উন্নত 
সমাজের ধর্ম্মলিক্ষ অনুমিত হয়। প্রাতীচ্য দেশে আচাঁরগুলি সমাজের 
অলঙ্কার বলিয়া কথিত হয় । এ দেশে কিন্ত সম'জ ও জীবনের উন্নতি- 
কল্পেই তাহাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় । কাঁরণ, তাহাদের অবলম্বনে 
হানুষ ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর আধ্যাত্মিক তত্বে সমারূঢ় হইতে পা"র | 

প্রচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের ক্রমসংকোচ ও ক্রমবিকাশবাদ কতদূর 
সত্য তাহা! পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া লইবেন। আমরা উভয় দেশের 
মতগুলি যথান্যায়ে উপন্স্ত করিয়াছি মাত্র। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এই 
মতদ্বয়ের কোন্টি প্রচারে এবং কোন্‌ মত অনুসরণে জীর ও মানব সমাজ 
উন্নতির দিকে ক্রুত অগ্রসর হইবার যোগ্য হয়? বীহারা 4১968 
( কীটাণু ) হইতে যৌন-নির্বাচনে বা! যোগ্যতমের উদ্র্তনে ক্রমে আপনা- 
দিগকে মহাবল-প্রাণী বলিয়া মনে করেন-__অথবা ধাহার। আপনাদিগকে 
তপঃপিদ্ধ খষি ও দেবতার বংশধর বলিয়া জানেন এবং আপনাদের 
প্রাচীন গৌরবলাভের জন্য ঘোর তপশ্চ্য! ও সংযম অভ্যাস করেন-_ 
যে আদর্শ জীবকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে সাহায্য করে, সমাজ ও 
ব্যক্তিতে প্রাণ সঞ্চার করে, আপনার স্বরূপে পুঃস্থাপন করিতে চায় 


প্রবন্থী ২৬৫ 


তাহাই উত্তম; অথবা যে আদর্শ সম্মুখে ও পশ্চাতে কেবল জীবন- 
মরণের সংগ্রাম বিভীষিকা প্রদর্শন করে, এ জীবনের চরমাভিব্যক্তি 
কোথায় কিছুই নির্দেশ করিতে পারে না, নীতি এবং ধর্মকে লোক 
স্থিতির তুচ্ছ কারণ বলিয়া! যৌননির্বাচন ও যোগ্যতমের উ্র্তনকে 
মূল ভিত্তি বলিয়া! নির্দেশ করে--তাহাই উত্তম ? যে আদর্শে নবীন 
পাশ্চাত্য সমাজ ও সভ্যতা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই নবশৌণিতে 
ইউরোপ প্লাবিত করিয়া উহাকে শ্শানে পরিণত করিয়াছে, সেই আদর্শ 
যদি ক্রমোন্নতিমূলক হইয়া থাকে তবে সেই ক্রমোন্নতিবাদকে দূর হইতেই 
নমস্কার। আর যে আদর্শে ভারতবর্ষ শতশত বৎসবের অত্যাচার ও 
পরাধীনতা সত্বেও আপনাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া জীব ও সমাজকে 
উচ্চ আদর্শের দিকে চালিত করিয়া আসিতেছে, সেই আদর্শ যদি ক্রম- 
সংকোচবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহাই আমাদের গ্রহণাষোগ্য 
হহীবে | 


সষ্টি তত 
উদ্বোধন--২য় বর্ধ 

সর্ধকালে সর্বদেশেই দার্শনিকগণ স্বষ্টিতত্ব লইয়! ব্যস্ত । আধুনিক 
বাহ্বিজ্ঞানের লক্ষ্যও তাহাই কিনা, স্থির বলা যায় না। বিজ্ঞানের 
দৃষ্টি বহিন্মখী। দর্শন অন্তম্মূখ । ইন্ড্রিয়গ্রাহ্ন প্রত্যেক পদার্থের 
সশশ্লেষণ করিয়া বৈজ্ঞানিক চাহেন, এহিক সুখ সুবিধার অনন্ত 
উৎসের আবিষ্ষার। 'সঙ্ষে সঙ্গে সৃষ্টির মূল কারণানুসন্ধান । 
দার্শনিক চাহেন, মনোবুদ্ধিঅহংকারাদি মানসিক ব্যাপারের সংশ্লেষণ 
করিয়। ছঃখ এয়াতীত পরম শান্তি লাভ, সঙ্গে সঙ্গে স্থ্টিতত্তের কারণ 
সমাধান। বৈজ্ঞানিক চাহেন, ভূত পঞ্চককে ক্রীড়নক করিয়া 
অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সমাজে অদ্ভুত পাগ্ডত্যের, মনীষার ও দৈবীকল্প 


২৬১ শরচ্চন্দ্রে জীবনী ও রচনা 


লীলার প্রদর্শন। দার্শনিক চাহেন, অনন্ত-ভাব-ভাগার মনের উপর 
নিঃশেষাধিপত্য বিস্তানন ক্রিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান রাজ্যের ক্রান্তি- 
দর্শন। একজন ভৌতিক পদার্থের (00901) দাস; অ'র একজন 
মানসিক ব্যাপারের (0429) ক্রীড়া পুত্তলিক।। একভন প্রত্যক্ষ, 
বাহ জগতের গুঢনিয়মন রহম্ততেদে উদ্যেগশীল; আর একজন 
মনৌব্যাপারের অলৌকিক শর্তে বিকাশে পরিমগ্ন। বৈজ্ঞানিক ও 
দার্শনিকগণ এই ছুইয়ের একেতর রাজো অবশ্থ বিচরণ করেন। 

প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুমান হইতে পারেনা। যাহা বাহিবে দর্শন 
করা যায়, তাহার ভাবগুলি (19989) মনে সঞ্চিত হয় ; এইরূ শ ভাঁষ- 
দর্শনজনিত ভাবের সমষ্তিই মন। সুতরাং এই বিচার প্রণালীতে দেখা 
যায়, মনে উপর বহির্জগতের শ্রীধান্য সম্পুর্ণ ও নিত্যবিদ্যমান। 
ফরাসী পণ্ডিত পেমৎ ও তন্মঠাবলম্বী পগিতগণ (09510151505) 
এজন প্রত্যক্ষ বাহা বিজ্ঞানবাদী। তাহার! বলেন, এই ভূত-ভৌতিক 
নিশ্রণোৎপন্ন বাহজগৎ ভিন্ন, মন আর কিছুই জানিতে পারে না। 
কিন্তু মনস্তত্ববাদী দার্শনিকগণ বলিতেছেন, বহিঃপ্রত্যক্ষদৃষ্ট পদার্থের ভাব. 
(162) মনে বর্তমান আহে বলিয়াই, তোমার বাহ জগৎ আহে । নতুব! 
কে বুঝিতে পারিত যে বাহ জগৎ বর্তমান আছে ? ভাব ছাড়। জগৎ 
নাই; আবার জগৎ ছাড়াও ভাব নাই। এজন্য উভয়ই উভয়ের 
আপেক্ষিক ব| 'অন্টোন্তাশ্রয়ী। জড় ও মন এ উভয়ের পক্ষ সমর্থন- 
কাৰীরা তাই আবহমান কাল হইতেই সংগ্রান করিয়া আসিতেছেন | 

প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানবাদী ও মনস্তত্ববাদী উভয়েই নিজ নিজ মতানুকু:ল 
সষ্টিতত্ব ব্যাখ্যানে অগ্রসর | জল, বারু বিদ্যুৎ, অগ্নজান সংশ্লেষণ 
বা বিশ্লেষণ করিয়া] বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন. আমার একেন্তর উপাদানেই 
এই বিশ ব্রক্ষাণ্ডের নিম্াণ হইয়াছে । দার্শনিক বলিতেছেন, অহংকারাত্বক 
বিরাট মন ব! অব্যক্ত মহৎ হইতেই জগৎ স্থষ্ট হইয়াছে । নুতরাং মনই 
জগতের উৎপত্তি-কারণ। ন্যায়, সাংখ্য, মীমাংসা প্রভৃতি ভারতীয় 
দর্শন, প্লেটো, হেগেল, কোমৎ, কান্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য দর্শন সকলেই 
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এই স্থষ্টিতত্ব ব্যাখ্যানে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ফলাইয়াছেন। এমন কি যে 
সকল ধর্্মশান্ত্র জগতে সাক্ষাৎ ঈশ্বত্-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করা হয়, 
সেই বেদ, বাইবেল ও কোরা "দি ধর্্মশান্ত্রেও স্ষ্িতত্ব ব্যাখ্যানে অসস্াব 
নাই। তাহারা সকলেই ভ্রান্ত, এ কথা বলা অর্বাচীনতার পরিচায়ক ; 
তথাপি এ বিষয়ের কিঞ্চিদালোচন। করা যাক। 

মনের করণ (11500101705 )-গুলি সীমাবদ্ধ । চক্ষুকশীদি 
জ্ঞানেক্দ্রিয়ের শক্তি নাতিদ্ুরেই প্রতিহত হয়। দৃরদর্শন, দূরশ্রুবণ 
প্রতি শক্যাদিন স্ফুরণ দার্শনিকগণ স্বীকার করলেও তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা, করি এই অনন্ত, গ্রহতারকাখণচিত অসীষ ব্রহ্মাণ্ডের সকল 
রূপরসাদি গুণের উপর তাহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পুর্ণাধিপত্য বিস্তৃত 
হইয়াছে কি? যদি না হইয়া থাকে, তবে ইন্ড্রিয়াদি যে দেশকাল 
নিমিভাদি দ্বাৰা সীমাবদ্ধ তাহা গ্রামাণিত হইয়াছে। মন যখন 
জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্ন জ্ঞানসমষ্টি মাত্র, তখন মনও অসীম হইয়! পড়িতেছে। 
সুতরাং মনোবিন্বিত জগৎও সীমাবদ্ধ । জীবগত মন ভিন্ন ভিন্ন। 
এজন্য ব্যক্তিগত জগৎও ভিন্ন ভিন্ন -বেমন দ্ররত্ব ও নৈকট্যবশতঃ 
একই পদার্থ বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। নুতরাং যাহা লইয়। 
আমরা জগৎ জগৎ করিতেছি, তহার মূল স্বরূপ বে কি. তাহা কোন 
কালে কেহই জানিতে পারে নাই, পারিবেও না । যে জগৎই জানিবাৰ 
উপায় নাই তাহার আবার কারণানুমান করিতে যাওয়৷ বাতুলতা ও 
প্রবল সাহসিকত৷ প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছুই বল! যাইতে পারে না । 
অগণ্য গ্রহতারকাখচিত অনন্ত বিমান, অনন্ত-স্থাবর-জঙ্গম-ব্যুহ-বেষ্টিত 
্রক্মাগু-ভাণ্ড ও অবুত নদ-নদী-পর্বত সাগর পরিবেষ্টিত ভূমণ্ডল দর্শন 
করিয়া কোন অর্ধাচীন বৈজ্ঞানিক ইহার কারণানুসন্ধানে হতাশ না 
হইয়াছেন? অনন্ত ভাবতরঙ্গের গভীর উৎস মনের সংশ্লেষণ ও 
বিশ্লেষণ করিয়াই বা কোন দার্শনিক স্থষ্টিরহস্তের নিঃশেষ মীমাংসায় 
কৃতকার্য হইয়াছেন? এজছ্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিচারপথে 
স্্িতত্ব নিয়োজিত হইতে পারে ন!। সুতরাং স্থটিতত্বানুসন্ধানে 


২৬৮ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনা 
অন্থয়ী প্রমাণে জীবত্ব ও ঈশ্বরত্বাদী গভীর প্রশ্মের মীমাংসা হইতেই 
পারিতেছে ন|। 

ক্ষীণ মস্তিষ্ক ভাবপ্রবণ (52171100611091) একদল লোক জগতে 
জন্মিয়াছেন, যাহার। বলেন এই সৃষ্টি দেখিয়াই স্থষ্টি-তত্ব-রহস্ত বা জগৎ- 
কারণ ব! ঈশ্বরানুমান হইতে পারে ও তাহাদের মধ্যে কেহ বা ঘনঘটাচ্ছন্ 
আকাশে বিহ্যুৎ .-.*'দর্শন করিয়া কালীলীল। দর্শনে আত্মহারা হন। 
কেহ বা শ্বামল-শাদ্বল-পূর্ণ শস্ক্ষেত্রে নবদূর্বাদল শ্যাম দর্শন করেন। 
কেহ বা সমুদ্র, আকাশ ও পর্বতে ঈশ্বরের হস্তাক্ষর দর্শনে কীদিয়া 
আকুল হন। হে ভাবুক! যদি তুমি এ সকল রমনীয় বা গভীর 
দৃশ্যের সৌন্দর্যে বা গভীরতাঁয়, কেবল সৌন্দর্য বা গভীরতার জন্য 
(8০৪৬ 1০: 05205 590) অভিভূত ব! আত্মহারা হইয়া থাক, 
তবে তোমাকে সাধুবাদ দিতেছি । আমিও সে ভবের জন্য 
লালায়িত। কিন্তু ভাবপ্রবণতার প্রাবল্যে অথবা! কীটভক্ষিত মস্তিকের 
বৈকল্যবশত৪ যদি তুমি “অবাঙমনসগোচরং” ব্রন্মেন হস্তাক্ষর যথায় 
তথায় দর্শন কর, তাহা! হইলে তোমাকে ভাবপ্রবণ উন্মাদ বলিয়া, দয়ার 
পাত্র বলিয়া মনে কিব। 

পক্ষান্তরে দর্শনবিৎ যুক্তি প্রাণ একদল লোক জগতে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, যাহার! বলেন, এমাত্র শান্ত্রযুক্তি ও স্বাধ'নযুক্তি সহায়তায়ই 
ঈশ্বরতত্্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাহাদের মধ্যে কেহ বা শরীর 
কচ্ছুকারী তপস্ঠাবলম্বনে মনোজয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, কেহ বা 
যুক্তি তর্কের ফাঁসে ঈশ্বরের হাত বাঁধিয়া কয়েদীর ম্যায় তাহাকে 
বিচারালয়ে উপস্থিত করিতে চাহেন। হেজ্ঞানিন্‌! যদি অনুরাগের 
সহিত শুধু ব্রহ্মতত্ব সাক্ষাৎকারের জন্য, তুমি শাস্ত্র বা যুক্তির আশ্রয় 
লইয়া থাক, তবে তোমাকে স'ধুবাদ দিতেছি। আর্মিও যে শ্রুত্যনুকুল 
যুক্তিপথের পথিক। কিন্তু বিদ্যা! ফলাইবার কামনায় যদি তুমি “সত্যং 
জ্ঞানমনন্তং” ব্রন্ষের সত প্রমাণে অগ্রসর হইয়া থাক, তবে তোমাকেও 
দয়ার পাত্র মনে করিব। 


প্রবন্ধী ২৬৯ 


যাহা হউক পূর্বোক্ত বিচার প্রণালীতে আমর দেখিয়াছি, এ 
স্্টিতত্বের মূল কারণ এক প্রকার অজ্ঞেয়। সুতরাং স্পেনহারের 
অজে্েয়বাদ (4১890560150) বা কপিলের নিরীশ্বরবাদ আসিয়! 
পড়িতেছে। আন্তিক ! তুমি হতাশ হইও না। পূর্বোক্ত যুক্তিগুলি 
তোমার অনুকূলেই উপস্থিত হইয়াছে । এঁ দেখ, বৈজ্ঞানিক বাহুজড়- 
শক্তির সমীকরণে অসমর্থ হইয়া, নিজের অজ্ঞতা ও ব্ৃষ্টতা বুঝিয়। 
বলিতেছে__- (৫ ৪00 ০011200176 002 70610191655 01515), আমি জ্ঞান 
সমুদ্রের তীরে কতিপয় উপল সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র। দার্শনিক 
অনিমাদি মহাশক্তি লাভ করিয়াও বলিতেছেন, ""ন ধন্মো ন চা্থো ন 
কামে৷ ন মোক্ষঃ।” নিজের অজ্ঞতার দিকে উভ'ফুরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। 
উভয়েই হতবুদ্ধি হইয়াছে । উভয়েই বুঝিয়াছে, “ইহা! কারণ নহে” 
“ইহা! কারণ নহে ।৮-_-“নেতি,” “নেতি।৮ প্রান্রক্ষ বা অনুমানে যাহা 
যাহা! জগৎ কারণ বলিয়! দৃশ্য বা অনুমিত হইতেছে বৈজ্ঞানিক ও 
দার্শনিক তখনি বুঝিয়াছেন “নেতি” সনেতি।” এই আত্ম-অজ্ঞতাই 
আত্মজ্ঞানের উদ্ভাসক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। “যম্যামতং তল্/মতং,” 
“বিজ্ঞাতমবি জাততাম্‌্” এ্রভৃতি শ্রুতি বাক্যের সাক্ষীরূপে তাহারা 
দণ্ডায়মান হইতেছেন | উভয়েই স্ষ্টিতত্ব ছাড়িয়া অনন্ত ব্রহ্ধতত্থে 
অবগাহনোন্মুম হইয়াছেন। দেশ কাল নিমিত্বের অলীক পির, 
ভাঙ্গিয়! যাইতেছে । আর মুখে কেবল “নেতি” “নেতি”। বৈজ্ঞানিক 
ও দার্শনিক বুঝিয়াছেন, যে স্ব্টি-রহস্ত ভেদে এত গ্রন্থ লিখিলাম এখন 
দেখি সে স্প্টিই নাই। এক অখণ্ড চৈতন্য আমিই দিকৃ-দেশ-কাল 
ব্যাপিয়৷ অবস্থান করিতেছি । বেদমুখে তাই খষি গাহিতেছেন_ 

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পুর্ণাৎ পুর্ণমুদচ্যতে | 
পূর্ণন্ পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যুতে ॥ 


টা শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচন! 
মানবজীবন ও জাগ্রদাদি অবস্থাচতুয় 
উদ্বোধন--২১শ বর্ষ, ১৩২৬ সাল 


মনুষ্য জীবনের অদ্ধেক পরমানু নিদ্রাবস্থায় গত হয়__বাল্য ও বাদ্ধীক্য, 
অজ্ঞতা এবং জরাব্যাধিতে আচ্ছন্ন থাকে--ভোগ লালসায় যৌবন ক্ষয় 
হইয়। যায়। এই অবস্থাগুপির সমট্টির নাম “দানব জীবন” । সিদ্ধ 
বৈষ্ণব কৰি তাই বলিয়াছেন 8 
আধ জনম হাম নিদে গোডায়ন্তু, 
জরা শিশু কতদিন গেলা । 
নিধুবনে রমণী রঙ্গ রসে মাতনু, 
তোহে ভজব কৌন বেল। ॥ 


অর্থাৎ জীবনের অর্ধকাল নিদ্রায় গত হইল--বাদ্ধক্য ও শিশুকাঁল 
জরা ও অজ্ঞতায় কাটিল-_-যৌবন ভোগ লালসায় অতিবাহিত হইল। 
হেপ্রোভো! তোমাকে ভজন করিবার অবসর কোথায় ? 

বস্ততঃ, মানব জীবন বিশ্লেবণ করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, সাধারণ 
মানব জীবনই এইরূপ গতিশীল । কদাচিৎ কোন সাবহিত মহামনস্বীর 
জীবনে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় মাত্র । জাগ্রত, স্বপ্প ও সুযুপ্তিরপ 
অবস্থাত্রয়ের মধ্য দিই মানবজীবন বহিয়া যাইতেছে । এই অবস্থ। 
ত্রয়ের মধ্যে প্রবাহিত মানব জীবনের স্বরূপ ও উদ্দেশ কথক্চিং 
আলোচনা করিবার জন্যই « ই প্রবন্ধের অবতারণা । 

যাহাকে আমর! জাগ্রৎ অবস্থ। বলি, তাহাতেও আব'র বহু অজ্ঞতার 
আবর্ত দৃষ্ট হয়। ভ্রম, প্রমাঁদ, জাড্য, সংশয়, বিকল্প ও বিপরীত ভাবন। 
জাগ্রৎ ভূমির নিত্য সহচর। এগুলি যেন জাগ্রৎ সাগরের নিত্য 
ঘুণিপাক স্বরূপ । এই জাগ্রৎ অবস্থাই (002501035 9080০) স্ুল 
ভোগভুমি ব্যবহারিক “মামি আমার রাজ্য ৷” ইন্দ্রিয়গ্রানহ্ বহির্জগত 
এই অবস্থায় পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ ও অয়ত্তে অবস্থান করে। যাহাকে 
শাস্ত্রে স্বপ্নীবস্থা বলে, তাহা ত প্রায় অজ্ঞতারই অনুরূপ । এই স্বপ্নাবস্থা 


প্রবন্ধ ১ 


(56121 ০072501055 90805) খানিক জাগ্রৎ্, খানিক সুযুপ্তির ছায়াময় 
ভূমিতে অবস্থিত। যেন জাগ্রৎ রূপ দিবা ও নুষুপ্তিরপ রাত্রির 
সন্ধিস্থলে থাকিয়া দৈনন্দিন জীবনের সন্ধিক্ষণ সুচনা করে । নিদ্রা বা 
নুষুপ্তি অবস্থা (001)001501903 5080) ঘোর অজ্ঞতার অন্ধকারে 
সমাচ্ছন্ন। সুতরাং দেখ! যাইতেছে এই অবস্থীত্রয় ভূমিতে প্রবাহিত 
মানবজীবন প্রায় যেন অজ্ঞানান্ধ কারের মধ্য দিয়াই গতাগতি করিতেছে। 

জীগ্রৎভূমে অবস্থানকালে আমরা জড়জগতের কতকগুলি রহস্য 
ভেদ করিয়া আপনাদিগকে ইদানিং কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছি । কতকগুলি 
কল কৌশল, কতকগুলি ব্যবহারিক জ্ঞান বিজ্ঞান রহস্য, কতকগুলি 
নিয়ম-নীতি-বন্ধন-সহায়ে দেহের, দেশ্রে, সংঘের ও সমাজের কথঞ্চিৎ 
শৃত্বলা বিধান করিয়া মানব জীবন ন্ুখী করিতে চেষ্টা করিতেছি । 
কিন্তু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, এই সকল জাগ্রদাবিক্ষরণে 
সাময়িক কথঞ্চিৎ সুখসুবিধা লাঁভ হইলেও ইহা জীবকে শাশ্বত 
সুযশান্তিতে প্রতিষ্টিত করিতে সক্ষম হইতেছে না। যুক্তি তর্কে 
ইহ| বুঝাইতে হয় না। প্রতি জীব নিজ নিজ জীবনে তাহা অনুভব 
করে। বহির্জগৎ্, যাহা রূপরসগন্ধাদির সমষ্টি বই আর কিছুই নহে-_ 
তাহার পশ্চাতেই মানুষ উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতেছে । অন্তজগতের কোন 
সন্ধান না পাইয়া “জায়ন্ব ভিয়ন্ব" পথে চিরকাল গতাগতি করিতেছে |: 

চিন্তাশীল আধঞখষিগণ ন্তঙ্র্ৎ রহস্য ছেদ করিতে বহির্জগৎ 
যেন প্রায় উপেক্ষার চক্ষে ই দেখিয়াছেন। অজ্ঞতার অন্ধকারে সনাচ্ছন্ন 
মানবজীবনের রহস্ত ভেদ কল্পে প্রাচীন খষিগণ “আবৃত চস্ু$” হইয়াই 
যেন অবস্থান করিয়াছিলেন। অন্তরের নিয়মগুলি অন্তশ্চ্ষু না হইলে 
দুষ্ট হয় না। সেইজহ্য অধুনা আবিষ্কৃত বাহ বিজ্ঞানরহম্য__যাহার 
বিশ্লেষণে ভূতপঞ্চক যেন ক্রীড়াপুত্তলীবৎ এহিক জীবনের সুখনুবিধা 
রদ্ধি করিয়াছে-_-সেইগুলি আর্ধখষিগণ দেখিয়াও যেন দেখেন নাই। 
তাহারা এই জীবন রহম্য ভেদেই জীবনের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ 
করয়াহেন। যেমন একখণ্ড ম্বদ্‌-জ্ঞানে সমগ্র ম্বত্তিকার জ্ঞান জন্মে, 


২৭২ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচন! 


তেমনি একটি মানব জীবন বিশ্লেবণে, সমগ্র মানবজীবন রহুত্য ভেদ 
হইয়া যায়। অন্তমুখে অবস্থিত আর্ঝষিগণ এইঙ্জন্য মানবজীবনের 
অন্তমিহিত নিয়মগুলি বুঝিতে পারিয়া যে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছিলেন, ধর্মপ্রাণ জনগণের তাহা জান একান্ত আবশ্যক । 
ভারতের বিচার প্রণালী অন্তমুখ__আধুনিক জগতের, বহিমুখি। 
স্বামীজী একদিন লেখককে বলিয়ছিলেন, “তোর৷ যাকে কালী কালী 
ব'লে উপাসনা করিস্‌ ও-দেশে দেখে এলুম, সেই কালীই কামানের 
মুখে গোল। নিয়ে বসে রয়েছেন ।” 

আমাদের শবীরটা যেমন নিকটে, আর কোন বস্তই তেমন নয়। 
এই শরীরের মধ্যে আবার দশ ইন্দ্রিয়, মন ও চৈতন্য বিরাজ করিতেছে । 
শরীরের চেয়ে সেগুলি আরও কাছে বা অন্তরে | সকলের চেয়ে কাছে 
বা অন্তরে হচ্ছেন জীবচৈতন্য-_যাহা! জীবের বথার্থ স্বরূপ। কাজেই 
সেই চৈতন্য সত্বীর অন্বেষণে অন্তমুর্খী হওয়া শ্বভাবসিদ্ধ। তাই 
উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়--“আর্তচক্ষুরম্ৃতত্বমিচ্ছন্‌।” আর্ত 
চক্ষুর অর্থ হইতেছে মনকে রূপ রসার্দি হইতে তুলিয়। অন্তমুর্থ কর|-_ 
অর্থাৎ বহিক্গগতের বিষয় ত্যাগ করিয়! মনকে আত্মতত্বাভিমুখ কর।। 
রূপরসার্দির প্রলোভন ত্যাগ না না হইলে--মনের স্বাভাবিক নিরবঙ্ছিন্ন 
স্পন্দনের ত্যাগ না হইলে__“আর্তচক্ষুঃ” হওয়া যায় না। সুতরাং 
জীবতত্ব ব| আত্মতত্ব অবগতহওয়া যায় না। 

আত্মদর্শী আর্ধখবিগণ অবস্থাত্রয় বিশিষ্ট মানব জীবনের বিশ্লেষণ 
করিতে বাইয়া জগতের মূল কারণ বা ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধেও এই অবস্থাত্রয় 
ভেদ লক্ষ্য করিয়াছেন । শুধু তাহাই নহে, উহারা এই অবস্থাত্রয়াতীত 
এক তুরীয় বা অতিজাগ্রত ভূমির (902 00091005 3025 ) 
আবিক্ষার কারয়া তাহাকে “গ্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্য়ং” বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। মীগুক্য উপনিষদে গুঁকার মাহাত্ম বর্ণন প্াসঙ্গে 
উক্ত হইয়াছে “ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সকলি এই ওকার ; এই ওঁকারই 
'মাবার ভ্রিকালাতীত ও সর্বজ্ঞ ।” ইহা চতুষ্পাৎ-- ওকারের: অকার 


প্রবন্ধ ২৭৩ 
জাখরিত স্থান__বহিঃপ্রজ্ঞ বিশ্ব ; উকার স্বপ্প স্থান-অস্তঃ গুজ্ব-_- 
তৈজস্‌। মকার সুধুপ্তি স্থান__গুজ্ঞানঘন ও আনন্দময়-প্রাজ্ঞ | তদতীত 
তুরীয় স্থান শান্ত-শিব-অদ্বৈত। সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে সহজে ইহার অর্থ 
বুঝিবার জন্য আমরা নিল্পলিখিত চিত্রের সাহায্য লইতেছি | 


তুরীয় ব্রহ্ম 
( প্রপঞ্চাতীতং শান্ং শিবমদ্বয়ং ) 
(501০1 (91050:0995 ১6৫৮ ) 
প্রকৃতি, মায়া বা অবাক্ত 
(ত্রিগুণাজিকা.) 


| | 
ক তমঃ টি 


২ শী শীশিশিপেশী লা 


] ৃ | 
সুযুপ্ত স্থান | সমষ্টিকারণ শরীর ঠো ব্য্টিকারণ শরীর 
রব বা 


বা ও 
মকার ঈশ্বর আনন্দঘন প্রাজ্ঞ 
স্বপন স্থান সমষ্টি সুম্ম শরীর বাটি সুপ শরীর 

ব বা ৃ অন্তঃপ্রজ্ঞ বা] 
উকার হিরণাগর্ভ তৈজন্‌ 
জগৎ স্থান সমষ্টি স্থুল শরীর ব্যটি স্কুল শরীর 
বা ৃ ব৷ হি প্রত বা 
অকার বিশ্ব 


চিত্রের সমষ্ির দিক দেখিয়া পাঁঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, তুরীয় ব্রহ্মই 
প্রকৃতির মধ্য দিয়া যেন সমষ্টিকারণ শরীর বা ঈশ্বরতত্বে পরিণত 
হইয়াছেন। ইহা স্ুুযুপ্ডি স্থান হইলেও সত্গুণ প্রধান বলিয়া জীব 
নুযুপ্তির স্াঁয় অজ্ঞানাচ্ছন্ন নহে, পরস্ত প্রজ্ঞানঘন ও আনন্দঘন 
সত্ত্ব প্রধান ঈশ্বর মায়াধীশ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমানও নিয়ন্ত | এই ঈশ্বর 
তত্বই বেদে লয়স্থান ও “মধ্যাক্স” বলিয়া কথিত হইয়াছেন।» সেই 


৮৮ 


₹৭৪' শরচ্চজ্ছের জীবনী ও রচনা 


সমষ্টিকারণ তত্বই রজোগুণ প্রাধান্তে যেন সুক্্স শরীরী হিরণ্যগর্ভরপে 
পরিণত হইয়াছেন; হিরণ্যগর্ড শব্দের অর্থ, ভাবী প্রকটিত জগত 
বাহার গর্ভে অবস্থান করে। শাস্ত্রে এই সমষ্টি সুঙ্্ম শরীরাভিমানী 
দেবতাকে হুপ্রস্থান বলিয়া নির্দেশ করেন; ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞ, সুশ্ধ্রভাবে 
যেন সকলি ভোগ করেন। অন্তঃপ্রজ্ঞ অর্থে অন্তরেই সঙ্কল্প-সম্পন্ন- 
বহিরালম্বনশূহ্য ৷ এই হিরণ্যগর্ভই গুণবিপাকে সমষি স্থুল শরীরাভিমানী 
বিরাট ব! বৈশ্বানর বলিয়া কথিত হন। স্থুলজগৎ ভোগ্যরূপে অবস্থান 
করাতে ইনি বহিধিষয়ে প্রজ্ঞাসম্পন_তাই বহিঃপ্রজ্ঞ। 

ব্য্টি ব জীবপক্ষে ( দক্ষিণের চিত্র দেখুন ) বিচার করিয়া দেখিলে 
বুঝ। যায়, জীব তমঃপ্রধান বলিয়া তাহার নুষুগ্ডিভূমি ঘোর তমসাচ্ছন্ন। 
সত্বপ্রধ/ন সমষ্টি কারণশরীর ঈশ্বরের ন্যায় প্রবুদ্ধ নহে । অতি জাগ্রৎ 
ভূমির অতি নিকটে অবস্থান করিয়। তাহাতে প্রায় তন্ময় হইয়াও জীব 
আপন স্বরূপ বুঝিতে পারে না । বেদ তাই বলিয়াছেন, জীব প্রত্যহই 
ঘোর নুযুগ্ডিতে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতেছে কিন্তু অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলিয়া তাহা 
বুঝিতে বা জানিতে পারিতেছে না । এই ন্ুষুপ্তি অবস্থাই জীবের 
কারণশরীর। শাস্ত্রে ইনি প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত হন। রুজঃস্তম 
প্রধান প্রাজ্ঞই নুক্্স বা মনোময় শরীরে প্রকটিত হইয়া সংকল্পবান, 
হন, তখন ইহাকে 'তৈজস্‌* নামে অভিহিত করা হয়। এই তৈজস্‌; 
আবার অধিকতর তমঃপ্রধান হইয়া স্থুল শরীর ধারণ করিয়া থাকে ও 
স্থলশরীরাভিমাণী জাগ্রন্দশা প্রাণ্ড হয়। তখন ইহাকে 'বিশ্ব' বলা 
হয়। এই ত্রিবিধাকারে অবস্থিত হইলেও বুঝিতে হইবে, এক আত্ম'ই 
এই তিন অবস্থায় অবস্থিতি করেন। গৌড়পাদীয় কবিতায় উক্ত 
হইয়াছ্ছে 

“বহিঃ প্রাজ্জে। বিভুবিশ্বোহৃস্তঃ প্রজ্ঞগ তৈজসঃ | 
ঘন প্রজ্ঞান্তথ! গ্রাজ্জ এক এব ত্রিধাস্থিত$ 0৮ 

 জীৰ ও ঈশ্বরের এই. ত্রিবিধ ভূমিতে আরোহণ ও অবরোহণ চিন্তা 
করিয়াই গুণত্রয় বিভাগ নিদিষ্ট হইয়াছে, ঈশ্বরেরও ত্রিমৃত্তি সিদ্ধ 


প্রবন্ধ ২৭৫ 


হইয়াছে । ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানরূপ কালত্রয় বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। 
সুষ্টি, স্থিতি, লয়; স্কুল, সুক্ষ, কারণ, ভূঃ, ভুব, স্ব, গুভৃতি লোকের 
ত্রিত্ব কথিত হইয়াছে । স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক ত্রিলিঙ্গ বিভাগ,__ইড়া, 
পিঙ্গল।, সুযুন্নারপ ত্রিধা নাড়ীচিন্তা--নাভি, হৃদয় ও মস্তিকরূপ 
ত্রিধ। ধ্যান স্থান নির্দেশ- জন্ম, প্রেতত্ব ও মৃত্যুরূপ অবস্থার ত্রিধাভেদ 
নির্ণর্ এই জাগ্রদাদি অবস্থা! ত্রয়ের প্রতিবিম্ব কিনা পাঠকগণ তাহ 
ভাবিয়া দেখিবেন। 

জীব বলিতে শান্ত্রমতে উপাধিভূত ব্রন্ম। ব্রহ্ম বখন দশ ইন্দ্রিয়, 
পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি উপাধি লইয়া অবস্থান করেন, তখন সমষ্টি ও 
ব্যষ্টি ভেদে তাহার বিরাট ও জীব (বিশ্ব) সংজ্ঞ। হয়। উপাঁধির 
অপগনে উভয়েই এক অখণ্ড সত্বায় বা তুরীয় ভূমিতে এক হইয়া যায়। 
এই জন্যই বেদান্ত শাস্ত্রে পরমার্থ পক্ষে জীব ও শিব এক বলিয়া 
সিদ্ধান্তিত হইয়াছেন। সুযুপ্তিকালে জীব ব্রন্মস্বরূপতা প্রাণ্ড হইলেও 
মধ্যে অজ্ঞানের পর্দা ব্যবধান থাকে, যাহ। জীবাত্মর দৃশ্য রূপে প্রকাশ 
পায়। সাধন বলে এই অজ্ঞানের আবরণ ছিন্ন হইলেই জীব'আ্বা শিবত্তে 
'ব! তুরীয় ভূমিতে অবস্থান করেন। নীরে ক্ষীরবৎ একাকার হইয়৷ যার। 
নুতরনাং জীব ও পরমাত্ম। এক হইয়া যায়। 

জীব যখন জাগ্রৎ অবস্থা হইতে স্বপ্নভূমে গমন করে তখন কর্ম ও 
জ্ঞানেক্দ্রিয়ও ঘুমাইয়া৷ পড়ে অর্থাৎ বৃত্তিশূন্য হয় ।-__কিন্তু প্রাণ, মন, 
বুদ্ধি সত্বাত্তিক থাকে । এই অবস্থায় জীব বাসনানয় শরীরে অবস্থান 
করে ও জাগ্রৎকালীন ও জন্মান্তরীণ সঞ্চিত্ত বাসনাবশে মনোময় জগৎ 
নির্মাণ করিয়। বিচরণ করে। মন যেন তখন দ্বিধাবিভক্ত হইয়। ড্রষ্টা 
ও দৃশ্যরূপে অবস্থান করে । ইহা ভাবী জাগ্রতভূমির সুক্ষ্স বীজ স্বরূপ । 
এই মনোময় বাসনাকৃত শক্তি হইতে স্থল জগৎ প্রুপঞ্চ বিজভ্তিত হয়। 
সুলদেহ নিষ্কান্ত স্বৃত জীব ও এই সুক্ধম শরীরেই স্বর্গ নরকাদিরূপ স্বপ্ন 
ভোগ করে এবং তৎপর স্থুলদেহ লাভ করিয়। জাগ্রৎভূমে আগমন করে। 
যেমন নিদ্রা হইতে ্বগ্রভূমি, স্বপ্নভূমি হইতে জাগ্রতভূমিতে জাবের 
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আগতি হয়, তেমনি সুক্ধ্ম বাসনাসম্পনর মৃত্যুরূপ স্বপ্রভূমি হইতে জীব 
জননপ্রণালী নিয়মে জাগ্রত্রূপ স্থুলভোগ্য জগতে জন্মলাভ করে । 
স্বপ্নময় দেহই অতিবাহিক বা সুক্ষ্ম দেহ। 

্বপ্নভূমি হইতে জীব যখন সুষুপ্তিতে গমন করে তখন মন ও বুদ্ধির 
রত্তি (স্পন্দন ) নির্ত্ হইয়। যায় । তখন জীবাত্মা একমাত্র অজ্ঞ নের 
সাক্ষীরপে স্থির হইয়! অবস্থান করে| ইহাই তাহার “কারণ-দেহ' | 
অজ্ঞানে আচ্ছন্ন বলিয়া নিজের যথার্থ স্বরূপ ব| মহাঁকারণ ব্রহ্মকে চিনিতে, 
বা বুঝিতে পারে না । বোধ হয়, শাস্ত্রে এই স্থল, সুক্ষ, কারণ-শরীন 
ত্রয়কেই “ত্রিপুরার” বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । এই ত্রিপুরান্ুর 
জয় করিলেই জীবের শিবত্বে অবস্থান ঘটে । এইজন্যই কি শিব ব! 
তুরীয় ভূমি ত্রিপুরনাশন বলিয়া কথিত হইয়াছেন? সে যাহা হউক, 
মোটকথা এই যে, এই তিন অবন্থ। ব| ব্রিতয় দেহের অধ্যাস নিবাকৃত 
না হইলে জীব আপনার পারমার্থ স্বরূপ (তুরীয় পদ) অবগত হইতে 
পারে না । তুরীয়ই জীবের যথার্থ স্বরূপ। কিন্তু এই জাগ্রদাদি ভূমি 
ভ্রয়ের মধ্য দিয়া গতাগতিবশতঃ জীব যেন আপন স্বরূপ একেবারে 
ভুলিয়াই গিয়াছে | স্থুল, সুক্ষ ও:কারণ-দেহের উপাধি লইয়া জীব 
দৈম্য, ছুঃখ, জন্ম-মত্যুরূপ অজজ্ স্পন্দনে চঞ্চলবৎ প্রতীত হইতেছেন। 

নুযুপ্তিকীলে মরণমূচ্ছার ন্যায় জীব হৃদয়স্থিত “পুরীতৎ” নাড়ীতে 
গমন করে । জাগ্রতের অভিব্যক্তি স্থান যেমন চক্ষু, স্বপ্পের অভিবাক্তি 
স্থান যেমন, কণ্ঠ, সুধুপ্তির স্থান তেমনি হৃদয় ও তৎস্থানস্থিত পুরীতৎ 
নানী নাড়ী। এই লুষুণ্তিভূমি পরানন্দ তুরীয় ভূমির অতি নিকটবর্তী 
বলিয়া জীব মনবুদ্ধির বৃতিশুম্ভতাবশতঃ আপেক্ষিক জগতের সুখছ্ঃখ, 
কিছুই জানিতে পারে না। এইজন্য শাস্ত্রে এই নুযুপ্তি অবস্থাকে 
«আনন্দময় শরীর” বল! হয়। জীব নিদ্রোখিত হইয়া বলে “বেশ সুখে 
ঘুমাইয়াছিলাম | কৌন কিছুই জানিতে পারি নাই।” এই আনন্দ ও 
অজ্ঞানের সাক্ষী হ্বরূপে বর্তমানতা প্রতি জীবই প্রত্যহ অনুভব করে। 
এই অবস্থায় জীবাত্মা ও তৎপার্থচর ছায়ারপী অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই 
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খাকে না। এইকজন্যই কি শাস্ত্রে বলা হয়--“অজ্ঞান হইতে পুনঃ 
পুরঃ স্থষ্টি বিজ,স্তিত হইতেছে ?” 

অবস্থাত্রয় বিচারে ইহাই প্রমাণিত হয় যে. উপাধিমগ্ডিত জীব 
প্রাত্যহ এই অবস্থাত্রয় মধ্যে বিচরণ করিতেছে কিন্তু এই অবস্থাত্রয়ের 
গুঁ়তত্ব বুঝিতে পারিতেছে না। জাগ্রতকালে স্বপ্নদর্শন অমূলক বলিয়া 
বোধ হয়। আবার অতিজাগ্রৎভূমে অধিরোহণ করিলে এই গৌরবাহিত 
জাগ্রৎ অবস্থাও ন্বপ্রবৎ মিথ্য। বলিয়! প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ জাগ্রতের 
তু্নায় স্বপ্ন যেমন মিথ্যা, অতিজাগ্রৎ অবস্থার তুলনায় জাগ্রদবস্থাও 
তেমনি মিথ্য। ৷ সেইজগ্য সর্ধোচ্চস্তর তুরীয় ভূমি হইতে দৃষ্টি করিলে জীব. 
জগৎ ব্যষ্টি সমগ্টিরূপ বিভাগ মিথ্যা হইয়া দীড়াইতেছে | এইজন্যই শাস্ত্রে 
বল। হইয়াছে-_“জগণ্িথ্যা”। অথব] গীতায় যেরূপ উক্তি হইয়াছে ৪-- 

“যা নিশ। সর্বভূতানাং তম্যাং জাগন্তি সংযমী | 
যন্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশ! পশ্যতো মুনেঃ ৪৮ 

যাহারা জ্ঞানের চরমভভূমিতে আরোহণ করিতে পাঁরে না, তাহাদের চক্ষে 
ও বিচারে জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না। সেইজন্য স্থলজগতের 
রূপরসাদির ভোগলালসায় তাহার উন্মত্ত হইয়া পরিভ্রমণ করে, আর 
বলে __“আহা ! আমার ভোগের জন্য উশ্বর কি সুন্দর স্থষ্টিই -প্কটন 
করিয়াছেন !” 

মনের এই জাগ্রদাদি অবস্থায় আরোহণ ও অবরোহণ জানিতে ও 
বুঝিতে হইলে মনের স্বরূপ কিঞ্চিৎ জীনা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়। 
শান্তর বলে, অপক্চীকৃত ভূতপঞ্চকের মিলিত সত্বাংশে “অন্তধকরণের” স্বষ্টি 
হয়। ইহাও জড় ভূত সমষ্টি মাত্র। রৃত্তিভেদে এই অন্তঃকরণই মন, 
বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্তরূপে কথিত হয়। সংশয়, নিশ্চয়, অভিমান, 
ধারণ! ইহাদের ক্রমিক রৃত্তি। চন্দ্র, ব্রন্গা, শঙ্কর ও বিষু ইহাদের 
অনুগ্রাহক ( চালক ) দেবতা বলিয়া উক্ত হন। স্থুলজগতের রূপ- 
রসাভিঘাত ইন্দ্রিয় গোৌলকে পতিত হয়, তথা হইতে স্বাযুপথে মস্তিক্ষে 
ক্মবস্থিত ইঞ্জিয় কেন্দ্রগুলি সেই স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া উঠে। সেই 
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স্গন্দন আবার সুক্ধ্ বিকল্পবত্তিক মনে আঘাত করে; মন আবার তাহা? 
স্থির সঙ্কলপ বুদ্ধিতে (৫60610701158612 80915) অর্পণ করে । ইন্দ্রিয়, 
মন, বুদ্ধি সকলই জড় + তাহার! কেবল স্পন্দন চালনের যস্ত্রবিশেষ মাত্র ॥ 
বুদ্ধিকে স্পন্দন জীবাত্বার নিকট উপস্থিত করা মাত্র স্ন্দনের প্রতিক্রিয়। 
উপস্থিত হয় এবং বিপরীত গতি ক্রমে বুদ্ধি__মন, ইন্দ্রিয়কেন্দ্র, ইন্ড্রিয় 
গোলকার্দি পথে বাহাবস্তর স্বরূপে গমন করিয়া জীবাত্মার বস্তবোধ 
জম্মীয়। বীহারা তারের খবরের রহস্য জানেন তাহার! বিষয়টি সহজে 
বুঝিতে পারিবেন ৷ সংবাদ-প্রেরক যন্ত্রটি যেন ইন্দ্রিয় গোলক, তড়িৎ- 
বাহক তার যেন স্বায়ুসমূহ, তড়িৎশক্তি যেন ইন্দ্রিয়শক্তি, মন ও বুদ্ধি 
সেই সংবাদগ্রাহক আর যাহার উদ্দেশে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে, তিনিই 
জীবাত্! স্থানীয়, তিনি সংবাদ পড়িয়। তাহার যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিতেছেন । 
অভিমানাত্ক জীবাত্মার বহির্জগতের জ্ঞান হুইবামাত্র ভোগের ইচ্ছা বা 
অনিচ্ছা একটা স্থির হয়। ভোখের ইচ্ছা হইলেই মনের ইচ্ছাশক্তির 
স্ফুরণ হয়। ইচ্ছাঁশক্তির স্ফরণের পর কর্সেক্দিয়গুলি চঞ্চল হইয়া ক্রিয়া- 
শক্তির সুচনা করে। নুতরাং প্রথমেই জ্ঞান, তৎপর ইচ্ছা ও অবশেষে 
ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হয় । এখন দেখা যাক এই মন পুর্বকথিত জাগ্রদাি 
ভূমিত্রয়ে কিরূপে অবস্থান করে। তুরীয় ভূমিতে এই মন যাইতেই 
পারে না। কারণ--তন্নিন্ন প্রজ্ঞাভূমিতেই মন বৃত্তিশুহ্ধ বা নিষ্পন্দ » 
তহূর্ধভূমিতে যাইবার শক্তি নাই। এইজন্যই চতুর্থ ভূমির বর্ণনায় বলা! 
হয়-__“যতোবাচে। নিবর্তস্তে অগ্রাপ্য মনসা সহ।” প্রাজ্ঞ ও সুযুণ্ড 
ভূমিতে মন রৃত্তিশৃহ্য হওয়ায় তাহার শুদ্ধজ্ঞান স্বরূপত! প্রমাণিত 
হয়ঃ এইজন্য মনের বুদ্ধি স্বরূপত্ব বা জ্ঞান স্বরূপত্বই (যাহা হইতে 
অহ্মিকা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়) সুুগ্ত বা! প্রাজ্ঞভূমির উপাধি । স্বপ্রভূমিতে 
সেই মনই হচ্ছাশক্তি সম্পন্ন আর জগত্ভূমে সেই মনই ক্রিয়াশক্তি- 
সম্পর। সুতরাং জ্ঞান ও ইচ্ছা ও ক্রিয়া! উপাধি লইয়া মন ক্রমে সুযুড, 
স্বপ্ন ও জগৎভুমিতে অবস্থান করে__ইচাই শান্তর ও যুক্ষি বলে সিদ্ধাড়িত 
হুইতেছে | 
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মনবৃত্তি শুন্য বা স্থির হইলেই ( একাগ্র হইলেই ) তাহ। আত্মার 
উদ্্বল আলোকে উদ্ভাঁদিত হয়। ইহাই বুদ্ধি-_যাহা অবিবেকিগণের 
দৃষ্টিতে চেতনবৎ প্রতীয়মান হয়| চিচ্ছায়াবশতঃ শক্তিশ্চেতন্বে 
বিভাতি সা”-_বলিগ্না পঞ্চদর্শীকারও উল্লেখ করিয়াছেন । নুবুপ্তি- 
ভূমি:ত এই মন বুদ্ধি বা জ্ঞানরূপে অবস্থান করিলেও অহমিক! রত্তির 
উচ্ছেদ হয় না। সমষ্টিপক্ষে সত্তপ্রবল অহমিকার্ত্বিই হ্ুষ্টির আদি 
কারণ। ব্যস্টিপক্ষে এই অহমিক! রৃত্বিমান্‌ জীবাত্ম। অজ্ঞানের সাক্ষী 
হইয়। দ্বৈতমুখেই অবস্থান করে; গাঢ় নুষুপ্তিতে জীবাত্বার ধ্বংস হয় না । 
কারণ, বুখানকালে এই প্রনুগ্ড জীবকে বুদ্ধি, মন, জ্ঞান ও কর্সেন্তরিয় 
পথে ফিরির। পুর্ব সংস্কীর বশে সংসার ভোগ করিতে দেখা বায়। 
এইজন্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, অহং জ্ঞানে উপলক্ষিত জীবাত্মা৷ তাহ'র 
আভিমানিক সত্ত্ব। সুযুপ্তি বা মৃত্যুকালেও ত্যাগ করে না। নুবুপ্তি ব৷ 
মৃত্যুর পর স্বপ্নরাজ্যের মধ্য দিয়া জাগ্রদভূমিতে শগমন করে। এই 
যুক্তিতে জন্মান্তরবাদও সমথিত হয় 

ইদানিং অতিজাগ্রৎ বা তুরীয় ভূমি সম্বন্ধে কিছু আলোচন! কর! 
যাঁতেছে। পাঠকগণ দেখিয়াছেন, ুধুপ্ত গ্াজ্ঞজীব বা পরমাস্সা এ 
অবস্থায় কেবল অহং-প্রত্যয়-গম্য “আমত্ব” জ্ঞানে ভাসমান থাকেন, 
তখন তাহার অপর কোন উপাধি থাকে না। জীবপক্ষে তখন অজ্ঞান 
মাত্র ত্ৈতদৃষ্টির কারণরূপে অবস্থান করে। সমষ্িপক্ষেও সত্বপ্রবন 
মায়ামাত্র উপাধিবশতঃ ঈশ্বর তখন তুরীয় ব্রহ্ম হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন 
বলিয়া প্রতীত হন | ঈশ্বরের মায়! উপাধি ও জীবের অজ্ঞান উপাধি 
বিলয় হইয়া গেলে উভয়ই চিরন্তন চৈতন্য সত্বায় এক হইয়া যায়। জীবের 
এই অজ্ঞান দূর করিতে শাস্ত্র নান। সাধনার উপদেশ দিয়াছেন। জ্ঞান 
পথের উপদেশ এই যে তুমি সদা সর্বদা তোমার নিধিকার তুরীয় স্বরূপের 
চিন্তা ক্র। তোমার জীবত্ব, তুরীয় স্বরূপে রই প্রতিবিন্ব মাত্র | “দ্ব 
সুপণা” মন্ত্রে এই তত্বই অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিতেছে । অহং- 
প্রত্যয় গম্য জীবাত্স! তুরীয় ব্রক্ষই বটেন। কিন্তু মায়ার আবরণ ও 
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বিক্ষেপ শক্ত জীবকে ব্রহ্ম হইতে যেন বিভিন্ন করিয়। দিয়ানে। 
সদা সর্বদা “অহং ব্রহ্মান্মি” এইরূপ ধ্যান প্রবাহ উতাপিত করিতে 
পারিলে এই জীবাভাসরূপ ভেদজ্ঞান অন্তহিত হইয়া যায়। 

ভক্তিপথে জীব ও ঈশ্বর সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া কথিত হয়। কিন্ত 
সাধন সহায়ে অনিত্য বহির্জগত উপেক্ষা করিয়া জীব যখন ইষ্টে তন্ময় 
হইয়া আনৈ জীবের উপাধিগুলিও তেমনি ক্ষয় হইয়া পড়ে । খন 
“জ্যোতিজেঠাতিষি সংযুতঃ” হইয়। জীব একত্তের চরমভভূমিতে আরোহণ 
করে। যোগীও ক্রমে ক্রমে উদ্ধ উদ্ধ চক্রে আরোহণজনিত উপাধি- 
বিগত হইয়া! সহআররূপী তুরীয় ভূমিতে চিরস্থিতি লাভ করে। 
নিক্ষানকম্মীও পরার্ধথে কর্মপর হইয়া উপাধিভূত জীবত্ব ক্রমশঃ বর্জন 
করে। সমস্ত উপাধিবিগনমে যে তাহার অদ্বৈত ভূমিতে অবস্থান ঘটিবে 
তাহ। বিচিত্র কি? এইজন্য যেকোন পথে দৃঢ়নিষ্ঠ হইলেই জীবের 
শাশ্বত শান্তিভূমি তুরীয় পদে বিশ্রাস্তি লাভ ঘটে। কোন পথই এই 
. জন্য হের হইতে পারে না। 

এখন কথা হইতেছে এই অতিজ'গ্রদবস্থা হইতে কেহ অবরোহণ 
করিয়া তাহ'র খবর দিতে পারে কিনা? শান্ত্রীদিকি সে অবস্থার 
আভাপ, ন! সম্পূর্ণ সত্য উক্তি? উপাধি সম্পূর্ণরূপে অন্তছ্থিত হইলে 
কোন্‌ সুত্র অবলম্বন করিয়া জীব আবার “আমি আমার রাজ্যে” আগমন 
করিব? শঙ্কর প্রমুখ আত্মজ্বপুরুষগণ কেনই-বা শাশ্বাদিকে 
“অবিগ্যাবিষয়বৎ” বলিয়৷ নির্দেশ করিতেছেন? এই সকল সন্দেহ 
নিরাকরণে কিঞ্চিৎ আলোচন! করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে। 

শান্ত্র এবং মহাঁপুরুষগণের অসাধারণ অনুভূতিই এই সংশয় 
অপনোদনে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। চরমানুভূতি গ্যোতক 
শ্রুতিপ্রমাণ প্রত্যাখ্যাত হইবার অযোগ্য । সাধারণজীব চরমজ্ঞানভূমি 
হইতে ফিরিবার শক্তি রাখে না । “নুনের পুতুলের মহন সমুদ্রজলে 
লীন হইয়। যায়। কিন্তু পরমার্ঘদ্রষ্টা খষিগণ ও দেবমানব মহাপুরুষগণ 
এই অতীতি জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিয়াও ঈশ্বরের ইচ্ছায় 
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জীবহিতকল্লে ফিরিয়। আসেন | তাহাদের বাক্যই বেদ, বেদান্ত ও 
অন্যান্য শান্ত্রপে বর্তমান রহিয়ানে। “অবিদ্যাবিষবৎ” হইলেও 
জ্ঞানাতীত ভূমির আভাঁদ তাহাতেই লিপিবদ্ধ আছে । আর বাহার! 
সেই জ্ঞানাতীত ভূমির অনুসভূতিসম্পন্ন হইয়ীও জীবজগতের কল্যাণকাম 
-হুইয়। জীবনধারণ করেন তাহারা যে বেদ বেদান্ত কথিত তত্বজ্ঞান হতেও 
সমধিক গৌরবান্িত ও তত্বজ্ঞানের স্বলন্তজাগ্রৎ বিগ্রহ, একথা সহজেই 
বোধগম্য হয়। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ যিশু, মহম্মদ, চৈতন্যাদি অমানব 
মহাপুরুমগণ এইজন্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া কথিত ও পুজিত হন। 
'পুনরাবর্তন সংসারের অবশ্থাস্তাবী নিয়ম । ইদানীস্তন জগতেও এইরূপ 
এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল - যিনি সর্ধদ! জ্ঞানাতীত ভূমিতে 
অবস্থান করিয়াও জীবজগতের কল্যাণকাম হইয়া ঈশ্বরের অচিন্তয শক্তি 
বলে দেহ ধারণ করিয়াছিলেন । ভারতের নির্মলাকাশে নবোদিত 
ভাক্ষরতুল্য তাহার উজ্জ্লকিরণে দিকৃদেশ আলোকিত হইয়াছে । চক্ষু 
থাকে তে! পাঠক তাহার অমল ধবল মুণ্ডি অনুধ্যান করিয়া জন্মজরামৃত্য 
সংকুল অবস্থীত্রয় অতিক্রমকরতঃ নিত্যানন্দ জ্ঞানাতীত ভূমিতে 
আরোহণের চেষ্টা কর। তিনি জাতিধর্ম নিবিশেষে সকলকে সেই 
জ্ঞানাতীত ভূমি অঙ্গুলি নির্দেশে প্রদর্শন করাইয়া সংসারের ঘোর 
অন্ধকারে তুঙ্গ আলোকন্তম্তরূপে ঈাড়াইয়া রহিয়্যছেন। 


পূর্ববস্থতি (ডাররী) 

উদ্বোধন -২৯শ বর্ষ 
আজ ত্রিশ বছরের কথা । এঁ সবেমাত্র বরাহনগরে ভাঙ্গা ব'ড়ী 
থেকে মঠ আলমবাজার “ভূতের বাড়ীতে” উঠে এসেছে। স্বর্গীয় নাগ 
মহাশয় লেখককে শশী মহারাজ ও যোগ়ীন মহারাজের সঙ্গে পরিচয় 
করিয়ে দিয়ে দেশে চলে গ্নেছেন। তখনকার মঠের একটু হালচাল 
“বললে, অত্যুক্তি হবে না। অন্ততঃ আমি প্রথমটা যেমন দেখেছিলুষ 
তাই কিঞি এখানে লিপিবদ্ধ করছি । মঠে তখন চাকর বা বামুন কেউ 
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ছিল না। শশী মহারাজ ঠাকুরের ভোগ রান্না করতেন, কানাই মহারাজ 
হাটবাজার ও বাঁসন মাজা, যোগীন মহারাজ, হরি মহারাজ, সুশীল 
মহারাজ, শ্বামী প্রকাশানন্দ ও আরে! ছু-একজন সাধু ব্রন্মচারী ঘর ঝাট 
দেওয়া, কুটনা-কুটা, মশলাবাট। প্রভৃতি কাজ করতেন। লেখক যখন 
মঠে যেতো ও থাকতো, তখন শশী মহারাজের আদেশে সে ছেঁসেলে 
গিয়ে ঠাকুরের ভোগ রাঁধতো। | শশী মহারাজ প্রাত্যহিক রান্নার কাজ 
থেকে একটু অব্যাহতি পেতেন। 

লেখক মধ্যে মধ্যে কানাই মহারাজের সঙ্গে হাটবাজার করতো 
এবং কখনে। বা তাঁর সঙ্গে সাধুদের উচ্ছিষ্ট বাসন মেজে নিজেকে ধন্ঠ 
মনে করতো । তখনো লেখক ম্বামীজীকে দেখেনি বা! তিনি কোথায় 
কি ভাবে আছেন তাও জানতে। না ।- তখন স্বামীজী ছদ্মবেশে ভারতবর্ষ 
পরিভ্রমণ করছিলেন এবং তার কিছুদিন পরে আমেরিকা যান__একথ। 
লেখক পরে মঠধারী সাধুদের প্রমুখাৎ শুনেছিল। 

একদিন মঠে কানাই মহারাজ শিবমহিন্নস্তব পাঠ করলেন। লেখক 
একমনে শুনে বুঝতে পারলো, পাঠকের সংস্কৃত-জ্ঞান তত নেই। কিন্তু 
তার পঠনের একাগ্রত৷ দর্শনে লেখক বিস্মিত হয়ে গেল ॥ শশী মহারাজ 
বলেছিলেন, ভাষা! জ্ঞান না থাকলেও ভক্তের একাগ্র হৃদয়ই ভগবান 
গ্রহণ করেন। এই বলে, “অমিত গিরিসমং স্যাৎ” শ্লোকটি পড়ে 
জীপ্রীঠাকুর কিরূপে সমাধিমগ্ন হ*য়েছিলেন সেই গল্পটি বললেন! শশী 
মহারাজই তখন মঠকে জাগিয়ে রেখেছিলেন। তার নিষ্ঠা, একাগ্রতা 
ও সেবা দর্শনে লেখক কখনো বিস্মিত হোত, কখনো-বা মনে করতো, 
তার মাথায় একটু ছিট আছ্ধে। কারণ, এক ছিলিম তামাক সেজে 
ভোগান্তে আধ ঘণ্টা পর্যস্ত ঠাকুরের ছবির কাছে ধরে ৎ1কা একটা 
অন্নাভাবিক ব্যাপার বলে লেখকের মনে হোত। ক্রমে আসা-যাওয়া 
করছে করতে লেখকের সেই ভাব পরিবন্তিত হয় এবং সে বুঝতে 
পারে, (সেবা ও নিষ্ঠা এরপ একাস্তিকতাতেই পূর্ণতা লাভ বরে ॥ 
ত্বখনকার ঠাকুরঘ্ুরে আরত্বিক দর্শনও উপভোগের জিনিস ছিল । 


প্রবন্ধ ২৮৩ 


কয়েকজন বাল সন্ন্যাসী, ধাদের সম্বল বলতে কিছুই ছিল না, বারা 
অব্নবস্ত্রীভাবে অর্ধাশন ও প্রায় কৌশীন মাত্র সম্বল করেছিলেন, তারা 
যখন--“জয় জয় জয় গুরুদেব” রবে মঠ ও পল্লী মুখরিত করতেন তখন 
লেখকের মনে হতো, এ'র। দেবতা,-মানবাকারে। এদের সঙ্গ দর্শন 
ও স্পর্শনে সত্য সতাই মন ঈশ্বরাভিমুখী হয়, সত্য সত্যই ঈশ্বরানুরাগে 
হৃদয় উদ্বেলিত হয়। এমন সুখের দিন মঠে কত যে অতিবাহিত কর! 
গেছে, তার স্মরণেও হৃদয় পবিত্র হয়। মনে হয়, পুর্বে এই সব 
সাধুদের সঙ্গ ও কৃপালাভ করাতেই, পরে সাক্ষাৎ শঙ্কর জ্াামীজীকে 
ম্ত্রগুরুরূপে পাওয়া গিয়েছিল । ঠাকুরের গৃহীভক্ত স্বর্গীয় সুরেশ দত্ত 
ও হরমোহন মিত্রেব সঙ্গে লেখক অনেক সয় আলমবাজ্ঞার মঠে 
যেতো । আবার যখন নাগমহাশয় কলকাতায় থাকতেন তখন লেখক 
তার সঙ্গেই প্রায়ই দক্ষিণেশ্বর ও আলমবাজার মঠে যেতো । নাগ- 
মহাশয়ের সঙ্গে মঠে যাওয়া এক আনন্দের ব্যাপার ছিল। ভাবাবেশে 
তিনি এখানে সেখানে পড়ে যেতেন, মঠের সাধুরা তাকে অতি সম্ভর্পণে 
ধরে বসাতেন। নাগমহাশয়কে দেখে কি আনন্দের উৎসই যে শশী 
মহারাজের হৃদয়ে বয়ে যেতে দেখেছি, তা বলতে পারি না। উভয়ে 
মুখোমুখি বসে “জয়গুরু জয়গুর” বলতে বলতে সাশ্রনয়নে ও রুদ্ধ কগে 
অবস্থান করতেন। ভাব ও ভাষা উভয়ের রুদ্ধ হয়ে যেতো। 
জীশ্রীঠাকুরের কথায় উভয়ে যেন উন্মাদ হয়ে উঠতেন। আমি তখন 
সব ভাল বুঝতে পারতুম না। ক্রমে কিছু কিছু বুঝতে পেরেছিলুম ! 
মঠে তখন বিবেকচুড়ামণি পাঠ হতো। কালী মহারাজকে 
(স্বামী অভেদানন্দ ) পাঠ করতে গুনেছি। তার বেশ পাণ্ডিত্য ছিল ! 
বিকালে শান্তর পাঠ, আলোচনা! হোত । ত্পুরে আহারের পর সকলে 
একটু বিশ্রাম করতেন.। সকাল সন্ধ্যায় খুব জপশ্ধ্যানাদি চলতো । 
উপস্থিত সকলকেই তাতে যোগ দিতে হতো। গৃহীভক্তদের মধ্যে 
গিরীশবাবু, অতুলবাবু, নবগোপাঁল বাবু, ছট্‌কো। গোপাল, নিতাই 
ডাক্তার, হুরমোহন ও মুরেশ বাবুকে মঠে মধ্যে মধ্যে দেখতে পেতুম ॥ 


২৮৪ | শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচন। 


এঁর! মঠে কেউ রিক্ত হস্তে যেতেন ন। মঠে তখন সামান্ক ডাল- 
ভাত, রুটির ব্যবস্থা! ছিল। জুটলে মৎস্যও ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া 
হতো, নতুবা খন যেমন তখন তেমন ব্যবস্থা । তখন এটি লক্ষ্য 
করতুম যে, ঠাকুরের ভোগরাগ যাই হোক ন। কেন, সাধুদের ভক্তিরসে 
মিশ্রিত হয়ে তা অন্ত রসে পরিণত হোত। একদিন আমি না জেনে 
একটা পগ রুই মাছ শেয়াসদা থেকে কিনে মঠে নিয়ে যাই। শশী 
মহারাজ ও আমি একত্রে তার ঝুরিভাজ! করে ঠাকুরকে ভোগ চড়াই । 
সাধুর! ত৷ খেয়ে মহাতৃপ্তি লাভ করেন। ভক্তি ও ভালবাসার এমন 
মহিমা আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না । 

মঠের সাধুরা তখন সকলেই গঙ্গাতে স্নান করতেন, কারণ তখন 
স্নানের অন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। বিশেষতঃ যুবক সন্নাসীগণ তখন 
ভক্তিবশত£ই হোক বা শারীরিক সুস্থতা সাধনেই হোক, গঙ্গাঙ্নান 
সকলেই ভালবামতেন। স্নানের ঘাটে বসে কত শান্ত্রচ্চ ও ঠাকুবের 
কত প্রসঙ্গই যে হোত তা বলবার নয়। কখনও স্নান করতে গিয়ে 
ছু'ঘণ্টাই হয়তো কেটে যেত। সকলেই যেন তন্ময়, আহার নিদ্রা ভুল 
হয়ে যেতো । আলমবাজারের বাড়ীতে হরি মহারাজ একদিন একটি 
ভূত দেখতে পেরেছিলেন। সন্ধ্যার সময় বেড়িয়ে ফেরবার কালে তিনি 
দেখেছিলেন, সিঁড়ি দিয়ে ওপবে ওঠবার পাশের নীচের ঘরে সে 
ঢুকে পড়লে । তার নিজ মুখে লেখকের ইহা! শোনা । আর একদিন 
নাগমহাশয়ও মঠে ভূত দেখেন, দেখবার পরে আমাকে এঁ বিষয় বলেন | 
কিন্তু মঠের সাধুদের এঁ বিষয়ে দৃকৃপাত ছিল না। তার। বলতেন, 
“আমরা শিবের দাস, ভূত, প্রেত আমাদের আর কি করতে পাবে ?” 


পরিশিষ্ট 
স্বামী বিবেকানন্দর পত্রাবলী-দ্বিতীয় ভাগ। 
পত্র নং--৭৮ € প্রথম পত্র ) 
উশরচ্চজ্র চক্রবস্তাকে পিখিত 
দাঞজিলিং 
১৯শে মার্চ, ১৮৯৭ 

ও নমো ভগবতে রামকৃষ্ায় । 
শুভমন্ত। আশীর্বাদ প্রেমালিঙ্গনপূর্বকমিদং ভবতু তব প্লীতয়ে। 
পাঞ্চভৌতিকং মে পিঞ্তরমধুন। কিঞ্চিৎ সুস্থতরমূ। অচনগুরোছিম- 
নিমণ্ডিত শিখরাণি পুনরজ্জীবয়ন্তি মৃৃতপ্রায়ানপি জনান্‌ ইতি মন্যে ! 
শ্রমবাধাপি কথণ্চিৎ দৃরীভূতেত্যন্থভবামি। যত্তে হৃদয়োদ্েগকরং 
মুমুক্ষুত্বং লিপিভঙ্গ্য। ব্যঞ্জিতং, তন্ময় অন্ুভূতং পূর্বমূ। তদেব শাশতে 
ব্রক্মণিমনঃ সমাধাতুং গুসরতি। স্নান্যঃ গন্থ। বিগ্যত্হেয়নায় !” ম্বলতু 
সা ভাবন। অধিকমধিকং যাঁবন্নাধিগতানামেকান্তক্ষয়ঃ কৃতাকৃতানাম্‌। 
তদনু সহসৈব ব্রচ্গ প্রকাশঃ সহ সমস্তবিবয়প্রদ্ধংসৈ। আগামিনী স 
জীবন্মুক্তিস্তব হিতায় তবানুরাগদাচেণনৈবানুমেয়া। মাচে পুনস্তং 
লোকগুরুং মহাসমন্বয়াচার্ধ্য শ্রী ১০৮ রামকৃষ্ণং আবির্ভবহুং ঘব 
হৃদয়োদেশং যেন টব কৃতকৃতীর্ঘস্্ং আবি তমহাশৌর্ধ্যঃ লোকান্‌ সমুদ্ধর্ত, 
মহামোহসাগরাৎ সম্যগগ, যতিষ্যসে। ভব চিরাধিষ্টিত ওজসি 
বীরাণামেবকরতলগতা মুক্তির্ন কাপুরুষাণাম্‌। হে বীরাঃ, বছ্ৃপরিকরাঃ 
ভবত ; সম্মুখে শত্রবঃ মহামোহরূপাঃ। “শ্রেয়াংদি বহুবিদ্রানি* ইতি 
নিশ্চিতেহপি সমধিকতরং কুরুত যত্বম। পশ্যত ইমান লোকান্‌ 
মোহগ্রাহগ্রস্তান্। শৃণুত অর্হো তেষাং হৃদয়ভেদকরং কারণ্যপুর্ণং 
শোকনাদম্‌। অগ্রগাঃ ভবত, অগ্রগাঃ হে বীরাঃ. মোচয়িতুং পাশং 
বদ্ধানাং, ্লাথয়িতুং র্লেশভারং দীনানাং, ভ্যোতয়িতুং হ্ৃদয়ান্ধকুপং 
অজ্ঞানাম। অভীরভীরিতি ঘোষয়তি বেদান্তভিগ্ডিমঃ। ভূয়া স 

ভেদায় হুদয়গ্রস্থিনাং সর্কেষাং জগব্লিবাসিনামিতি | 
তবৈকান্তশুভভাবুকঃ বিবেকানন্দঃ। 


২৮৬ শরচ্ন্রের জীবনী ও রচন। 


প্রথম পত্র ( বঙ্গানুবাদ) 

শুভ হৃ্টক। আশীর্বাদ ও প্রেমালিঙ্গনপূর্ণ পত্রখানি তোমাকে 
সুখী করুক। অধুনা আমার পাঞ্চভৌতিক দেহপিঞ্জর পূর্বাপেক্ষা 
কিছু সুস্থ আহে। আমার মনে হয়, পর্ধতরাজ হিমালয়ের হিমানীমগ্ডিত 
শিখরগুলি মৃতপ্রায় মানবদিগকেও সজীব করিয়া তোলে। রাস্তার 
শ্রমও কথঞ্চিৎ লাঘব হইরাছে বলিয়া বোধ হয়। লিখনভঙ্ষীতে 
তোমার হৃদয়োদেগকর যে মুমুক্ষুত্ব গ্রকটিত হইয়াহে, তাহা আমি পূর্বেই 
অনুভব করিয়াছি । সেই মুমুক্ষুত্ই ক্রমশঃ নিত্যস্বরূপ ব্রন্ষে মনের 
একাগ্রত। আনিয়া দেয়। মুক্তিলাভের আর অন্য পন্থা নাই। সেই 
ভাবন। তোমার উত্তরোত্তর বদ্ধিত হউক, যতদিন ন! সমুদয় কর্মের 
সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয়। তৎপরে তোমার হৃদয়ে সহসা ব্রন্দের গুকাশ 
হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় বিবয়বাসনা নই হইয়। যাইবে । তোমার 
অনুরাগদাঢণ দ্বারা জান! যাইতেছে তোমার পরম কল্যাণ সাধিকা 
সেই জীবন্ুক্তি-অবস্থা তুমি শীন্রই লাভ করিবে । এক্ষণে সেই 
'লোকগুরু মহাসমনয়াচার্ধ্য গ্রী ১০৮ রামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রার্থনা করি, 
যেন তিনি তোমার হৃদয়ে আবিভূ্ত হন, যাহাতে তুমি কৃতকতার্থ 
ও মহা'শৌরধ্যশালী হইয়! মহামোহসাগর হইতে লোকদিগেরও উদ্ধারের 
জন্য সম্যক্‌ যত্ব করিতে পাঁর। চিত্ন তেজন্বী হও। বীরদিগেরই মুক্তি 
করতলগতা, কাপুরুষদিগের নহে। হে বীরগণ! বদ্ধপরিকর হও, 
মহামোহরূপ শত্রগণ সম্মুখে। শ্রেয়োলাভে বহু বিদ্ব ঘটে? ইহা 
নিশ্চিত হইলেও, ভজ্জন্য সমধিক যত্বু কর। দেখ দেখ, জীবগণ 
মোহরূপ হাঙ্গরের কবলে পড়িয়া কি কষ্ট পাইতেছে! আহা! 
তাহাদের হ্ৃদয়ভেদকর কারুণ্যপূর্ণ আর্তনাদ শ্রবণ কর। হে বীরগণ, 
বন্ধদ্িগের পাশ মোচন করিতে, দরিদ্রের ক্লেশভার কমাইতে ও অজ্ঞ 
জনগণের হৃদয়ান্ধকার দূর করিতে অগ্রসর হও-_-অগ্রসর হও-_-এঁ 
গুন, বেদান্ত ছুন্দুভি ঘোষণা করিতেছে_-”ভয় নাই”, “ভয় নাই”। 
সেই হছুন্দুভিধ্বনি নিখিল ৮০০৪৪ হদ্যগ্রন্থি ভেদে সমর্থ হউক। 


তোমার পরম শুভাকাজ্কী-_ 
| 


পরিশিষ্ট ২৮৭ 
স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী_দ্বিতীয় ভাগ 


পত্র নং ৯৭ (দ্বিতীয় পত্র ) 
ছশরচ্চজ্জ্র চক্রবন্তীকে লিখত। 
ও নমে। ভগবতে রামকৃষ্ণায়। 
আলমোড়। 
৩র! জুলাই, ১৮৯৭ 
যস্থ বীর্য্যেণ কৃতিনোবয়ং চ ভুবনানি চ 
রামকৃষ্ণ সদ] বন্দে শর্বং স্বতন্ত্রমীশ্বরমূ্‌ ॥ 

“প্রভবতি ভগবান্‌ বিধি”_-রিত্যাগনিনঃ অপ্রয়োগনিপুণাঃ গায়োগ- 
'নিপুণাশ্চ পৌরুষং বুমন্মানাঃ | ৬ঞ্োঃ পৌরুষাপৌরুষেয় প্রতীকার- 
বলয়োঃ বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ কলহ ইতি মত্বা যতস্বাযুম্মন শরচন্দ্র 
অক্রসিতুম্‌ জ্ঞান গিরিগুরোগরিষ্ঠং শিখরমূ। 

যদুক্তং “তত্বনিকষগ্রাবা বিপদিতি” উচ্যেত তদপি শতশঃ “তৎ 
ত্বমসি” তত্বাধিকারে | ইদমেব তশ্নিদানং বৈরাগ্যরুজঃ। ধন্যং কম্তাপি 
জীবনং তল্লক্ষণাক্রান্তস্ত । অরোচিঞুণ অপি নিপ্দশামি পদং প্রাচীনং_- 
“কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতীম্‌্” ইতি।. সমারঢক্ষেপণীক্ষেপণংশ্রণঃ 
বিশ্রান্যতাং তন্নির্ভরঃ ৷ পূর্বাহিতো বেগঃ পারং নেষ্যতি নাবমূ । তদে- 
বোক্তং-তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি 1” “ন ধনেন 
ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকে অম্ৃতত্বমানশুঃ৮ ইত্যত্র ত্যাগেন বৈরাগ্যমের 
'লক্ষ্যত | তছৈরাগ্যং বস্তশূহ্যং বস্তভূতং বা। প্রথমং যদি, ন তত্র 
যতেত কোথপি কীট ভক্ষিত মন্তিক্ষেন বিনা; যগ্যপরং তদেদং আপততি, 
_ ত্যাঁগঃ মনসঃ সঙ্কোচনং অন্যন্সাৎ বস্তন+ পিগীকরণঞ্চ ঈশ্বরে বা 
আত্মন। সর্বেশ্বরস্ত ব্যক্তিবিশেষো ভবিতুং নাহতি, সমষ্টিরিত্যেব 
গ্রহণীয়ম | আত্মেতি বৈরাগ্যবতো! জীবাত্ম। ইতি নাপগ্যতে পরস্ত সর্বগঃ 
সর্বান্তর্যযামি সর্ক্তাত্বরূপেণাবন্থিতঃ সর্কেশ্বর এব লক্ষ্রীকৃতঃ। সতু 
সমষ্টিরূপন সর্বেষাং প্রত্যক্ষঃ | এবং মতি জীবেশ্বরয়োঃ স্বরূপতঃ 
অভেদভাবাততয়োঃ সেব! প্রেমরূপকর্্মণোরভেদঃ | অয়মেব বিশেষঃ-- 


২৮৮ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও বর্চনা 


জীবে জীববুদ্ধা] যা সেবা সমপিতা৷ সা দয়া, ন প্রেম, যদাত্ববুদ্ধ্যা জীবঃ 
সেব্যতে, তৎ প্রেম। আত্মনা হি প্রেমাম্পদত্বং শ্রুতিস্থতি প্রত্যক্ষ- 
প্রসিদ্ধত্বাৎ। তদ্‌ যুক্তমেব যদ্বাদীৎ ভগবান্‌ চৈতন্যঃ,_প্রেম ঈশ্বরে, 
দয়া জীবে ইতি। দ্বৈতবাদিত্বাৎ তত্রভগবতঃ সিদ্ধান্ত জীবেশ্বরয়োর্ডেদ- 
বিজ্ঞাপকঃ সমীচীনঃ। অন্মাকন্ত অদ্বৈতপরাণাং জীববুদ্ধিবন্দনায় ইতি। 
তদম্মাকং প্রেম এব শরণং, ন দয়া। জীবে প্রযুক্তঃ দয়াশব্দোহপি 
সাহসিকজল্লিত ইতি মন্যামহে। বয়ং ন দয়ামহে, অপি তু সেবামহে। 
নান্ুকম্পানুভূতিরন্মাকং অপি তু প্রেমানুভবঃ স্বানুভবঃ সর্বান্সিন্‌। 
সৈব সর্ববৈষম্যসাম্যকরী ভবব্যাধিনীরুজকরী প্রপঞ্চাবশ্যান্ত'ব্য- 
ত্রিতাপহরণকরী সর্ববস্তত্বরূপ প্রকাঁশকরী মায়াধ্বান্তবিধবংসকরী আব্রন্গ- 
স্তত্বপর্য্যন্তস্বাত্মরূপপ্রকটনকরী প্রেমানুভূতির্বৈরাগ্যরূপা ভবতু তে 
শর্মণে শন্মণ, | 
ইত্যনুদিবসং প্রার্থয়তি 
তবয়ি ধ্তচিরপ্রেমবন্ধঃ বিবেকানন্দঃ। 


দ্বিতীক্ক পত্র (বঙ্গানুবাদ ) 
ও নমে। ভগবতে রামকৃষ্ণায় । 
ধাহার শক্তিতে আমর! এবং সমুদয় জগৎ কৃতার্থ সেই শিবস্বরূপ 
স্বাধীন ঈশ্বর গ্রীরামকৃষ্ণকে আমি পদা বন্দন! করি। 
হে আযুক্সন্‌ শরচন্দ্র, যে সকল শান্তরকার উদ্যোগশীল নহেন, 
তাহার বলেন ভগবৎ-বিধিই প্রবল, তিনি যাহ। করেন তাহাই হয়; 
আর বীহারা উদ্যোগী ও কর্মকুশল তাহারা পুরুষকারকেই শ্রেষ্ঠ মনে 
করেন। এই যে কেহ পুরুষকারকে ছুঃখ প্রতীকারের উপায় মনে 
করিয়। সেই বলের উপর নির্ভর করেন, আবার কেহ কেহ বা দৈববলের 
উপর নির্ভর করেন, তাহাদের বিবাদ কেবল অজ্ঞান জনিত, ইহা জানিয়া 
তুমি জ্ঞান্রূপ গিরিবরের সর্ধোচ্চ শিখরে আরোহণের জন্য যত্বু করো । 


পরিশিষ্ট ২৮৯ 


“বিপদই তত্বজ্ঞানের কণ্টিপাথর-ম্বরূপ”, নীতিশাস্ত্রে এই যে বাক্য 
কথিত হইয়াছে, "তত্বমসি' জ্ঞান সম্বন্ধেও সে কথা শত শত বার বলা 
যাইতে পারে । ইহাই, ( অর্থাৎ, বিপদে অবিচলিত ভাবই ) বৈরাগ্য- 
রূপ রোগের নিদান, অর্থাৎ লক্ষণ-স্বরূপ। 

ধন্য তিনি, বাহার জীবনে ইহার লক্ষণ সমূহ ওাকাশ পাইয়াছে। 
তোমার ভাল না লাগিলেও আমি সেই প্রাচীন উক্তি তোমায় বলিতেছি, 
“কিছু সময় অপেক্ষা! কর 1” ফ্াড় চালাইতে চালাইতে শ্রম হইয়াছে, 
এক্ষণে উহার উপর নির্ভর করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর, পূর্বের বেগই 
নৌকাকে পারে লইয়া যাইবে । এই জন্যই বল! হইয়াছে, “যোগে সিদ্ধ 
হইলে, কালে আত্মায় আপনা আপনি সেই জ্ঞানের প্রকাশ হইয়৷ 
থাকে।” আর এই যে কথিত হইয়াছে, “ধন বা! সম্তান দ্বারা অমরত্ব 
লাভ হয় না, কিন্তু,একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই অমরত্ব লাভ হয়” এখানে 
ত্যাগ" শব্দ দ্বার বৈরাগ্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই বৈরাগ্য 
ছুই প্রকার হইতে পারে. হয় বস্তশূন্ বা অভাবাত্মক, নয় বস্তুভূত বা 
ভাবাত্মক। যদি বৈরাগ্য অভাবাত্মক হয়, তবে কীটভক্ষিতমস্তিক্ষ ব্যক্তি 
ভিন্ন, কেহই তল্লাভে যত্ব করিবে না । আর যদি বৈরাগ্য ভাবাত্মক 
হয়, তবে এই দাড়ায় যে, তাগ অর্থে. অন্য বস্তসমূহ হইতে মনকে 
সরাইয়া আনিয়া ঈশ্বর বা আত্মায় সংগৃহীত বা সংলগ্ন করা । সর্কেশর 
যিনি, তিনি ব্যক্তিবিশেন হইতে পারেন না; তিনি সকলের সমষ্টি- 
স্বরপ। বৈরাগ্যবান ব্যক্তির নিকট আত্ম বলিতে জীবাত্ম। বুঝায় না, 
কিন্ত সর্বব্যাপী অন্তর্যযামী, সকলের আত্মারপে অবস্থিত সর্বেশ্বরই 
বুঝিতে হইবে। তিনি সমষ্টিরপে সকলের প্রত্যক্ষ । অতএব যখন 
জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন, তখন জীবে সেব। ও ঈশ্বরে প্রেম ছুই 
একই | বিশে এই, জীবকে জীববুদ্ধিতে যে সেব। কর! হয় তাহা 
দয়া, প্রেম নহে ; আর আত্মবুদ্ধিতে যে জীবের সেবা করা হয় তাহা 
প্রেম। আত্মা ষে সকলেরই প্রেমাম্পদ তাহা শ্রুতি, স্মতি, প্রত্যক্ষ, 
সর্বপ্রকার প্রমাণ দ্বারাই জানা৷ যাইতেছে । এই জন্যই ভগবান চৈতন্য 
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খে ঈশ্বরে প্রেম ও জীবে দয়া করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা 
যুক্তিযুক্ত । তিনি দ্বৈতবাদী ছিলেন, অতএব তাহার এই সিদ্ধান্ত 
যাহা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সুচন। করে_ তাহা! সমীচীনই হইয়াছে । 
অৈতনিষ্ঠ আমাদের কিন্তু জীববুদ্ধি বন্ধনের কারণ । অতএব আমাদের 
অবলম্বন-- প্রেম, দয়! নহে। জীবে প্রযুক্ত “দয়া” শব্দও আমাদের 
বোধ হয় জোর করিয়। বলামাত্র | আমরা দয়া করিনা, সেবা করি। 
কাহাকেও দয়া করিতেছি এ অনুভব আমাদের নাই ; তৎপরিবর্থে 
আমরা সকলের মধ্যে প্রেমানুডূতি ও আত্মানুভব করিয়! থাকি! 

হে শর্শন্‌ (ব্রাহ্মণ ), সেই বৈরাগ্যরূপ প্রেমান্ুভব, যাহাতে সমস্ত 
বৈষম্যের সমতা সাধন করে, যাঁহাদ্বারা৷ ভবরৌগ আরোগ্য হয়, 
যাহাছ্ারা-_এই জগতে যাহার হাত এড়াইবার উপায় নাই-_সেই 
ত্রিতাপ নাশ হয়, বাহাথারা সমুদয় বস্তর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পার! 
যায়, যাহাদ্বারা মায়ারপ অন্ধকার একেবারে নাশ হইয়! যায়, যাহাদ্বারা 
আত্রন্স্তম্ঘ সমুদয় জগৎকেই আত্মন্বরূপ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই 
তোমার কল্যাণের জগ্ত তোমার হৃদয়ে উদিত হউক। ইহাই তোমার 
গ্রাতি চিরপ্রেমে আবদ্ধ বিবেকানন্দ দিবারাত্র প্রার্থনা করিতেছে। 


